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মহাত্ গান্ধীর স্মৃতির উদ্দেশে 


মহাত্নাজী-_ 
আপনি জগৎ সনীপে নিজের বিরাট জীবনে যে অপূর্ব 
মহিমানয় নাটক রুচদ্া। করিয়াছেন, ইতিহাসে ভাহ:র 
তুলন। নাই । বাঙগলাকে আপনি বরাবর স্বেহ করি তন, 
বাঙ্গলার দেশবন্ধু আপনার অকৃত্রিন সুহৃদ ছি.লন, 
কলিকাতায় হিন্দু-খুসলদান প্রীতি স্থাপন করিয়! 
ধাঙ্গলাকে আপনি গৌরবানিত করিয়াছেন | হে বন্মান 
জগতের সব্দশ্রেষ্ঠ মানব! আপনার মহ এয়'ণের 
পরে আমার রচিত প্রথম গ্রপ্থই সমগ্র বাঙ্গাল জাতির 
পক্ষ হইতে আমার ভরক্তও কৃতজ্ঞতার নিদশ্ন ছুরূপ 
আপনার স্মৃতির উদদ্দশে শ্রন্থাঞজলি রূপে উৎসর্গ 
করিলাম। 


দোলপৃণিম! দীন .সবক 
১৩৫৪ শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত 


ভূমিক। 


এই বাঙ্গল। দেশে ৰাঙগলা নাটক গণ একশত বংসরের মধ্যে 
যেরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, হন্য কোন দেশে এত অল্প 
সময় মধ্যে সেরূপ হয় নাই । বাঙ্গল। দেশে এমন কয়েকজন নাট্যকার 
আছেন যাহারদের নাটক জগতের যে কোন দেশের নাটক হইতে ও কম 
প্র/ঘনীয় নয়। তথাপি পরিতাপের বিষয়, এ পধ্যন্ত নাটকের ইতিহাস 
ছিল ন1! এবং সাহিনভ্যরথীগণও নাটককে যেন উপেক্ষা করিয়াই 
থাকিতেন। ভাই নাটকের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য বহু দিন যাবৎ 
ইহার ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে প্রবুৰ হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে অধ্যাপক 
অজিত মোহন ঘোষ একখানি বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস বাহির 
করিয়াছেন । নদ্-রচিত গ্রন্থখানি প্রস্ত হইয়। আসিলেও অন্যান্য 
কাজ-কম্মের চাপে ইহ! প্রকাশিত হইতে পারে নাই । তিনি বিশেষ 
পরিশ্রম করিয়া তাহার পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। তাহার প্রয়াস 
আনি প্রশংসলীয় মনে করি। আমার পুস্তকে যে সণস্ত আবশ্যকীয় বিষয় 
আছে ও আমি যে ভাবে নাটকের চরিত্রাদি বুঝিয়াছি, তাহ! সাধারণে 
উপস্থিত করিয়! নাট্য-ইতিহাস আরও সমুদ্ধিশালী করিবার ইচ্ছায়ই 
বমান পুস্তকথানি প্রকাশ করিলাম । আমার এই প্রচেষ্টা কতখানি 
নৃতনত্ব দিতে সমর্থ হইয়াছে ও পরিণত ছাত্রদের কতখানি সহায়ত! 
করিতে পারিবে তাহ পাঠকের বিচাধ্য 

এই নাটকের ইতিহাস সন্ধলন করিতে আমি সববাপেক্ষা 
সহায়ত। পাইয়াছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত বিখ্যাত 
“নারায়ণ” পত্রিকা হইতে ও আমার পরম শ্রন্ধাভাজন ব্বর্গত দেবেন্দ্র 
নাথ বনু রচিত 'অডিজ্ঞান শবকুম্তলা' হইতে । ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর 
কাগজপত্র হইতেও আমি যথেষ্ট সহায়ত! পাইয়াছি। 


1/5 


১৯২৩।২৪ সালে স্বর্গীয় পীষুযকাস্তি ঘোষের সহাদয়তায় 'অমৃত 
বাজার পত্রিকা” আফিসে বসিয়া কাগজপত্র দেখিবার স্থৃবিধা হইত 
বলিয়া উক্ত আফিসের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

রাজসাহী বরেন্দ্র লাইব্রেরী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থা দি 
আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে প্রথম গিরিশচন্দ্র ঘোষ অধ্য1- 
পকের গৌরবময় আসন দিয়। নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যে 
স্বযোগ দিয়াছেন এই গ্রন্থ রচনার সে সুবিধাও কমনয়। তজ্জন্য 
আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিকট বিশেষ কৃতভ্্ধ। আনি যাহাদের নাম 
করিলাম ত'হার। ব্যতীত এই গ্রন্থ রচনায় যাহার লহায়তা করিয়াছেন 
সকলের নিকটই কৃতচ্ভত। প্রকাশ করিতেছি। 

ভগবান অনুগ্রহ করিলে দ্বি্য় খণ্ড শৃহির করিবারও ইচ্ছ। 


রহিল। 


১২৪।৫বি রসাকোড। কালীঘাট একান্ বিশীত 
কলিকাত! শহছেমেজা ন'খ দাশগুপ্ত 


সুচীপত্র 


প্রথম অধ্যায় জয়দেব ও শ্রিচিতক্দেবের অন্প্রেরণা, বাঙ্গাল! নাটকে 
ইংরাজী নাটকের প্রভাব । চণ্, চিহমজ। ছন্ুবেশঃ কলিরাজাব 
যাত্র!9 নবীনরুষণ বন্থর বাড়ীতে বিগ্ঠহুন্দর, যাত্রর প্রভাব, 
যে'গেম্ গুপ্ের কীতিবিলাদ, তার1চণ শ্ুকদারের ভদ্রাঙ্ছুন। 
»রচন্্রঘোন, রাঁমনাবাদণ তর্কঃহ্রের কুল্ীন-কুলাসর্জন্বঃ নননাটক, 
কবি ঈহ্বহ পের বোধেন্ত হিকাশ নাইক। কালী প্রস্ দিশছেল 


নাটক । ১৪০ 


দ্বিতীয় অধ্যায়--মধুহদন দহ _ 
রক্কাবলী নাউকের আন্গুবাদের পর মধুস্ছদনের নাটক নিথিতে 
প্রয়ান। মধুহদনের সংক্ষিপ্ত জীবনীলার। তাগার শঙ্দিষ্ঠ' 
নাটক, প্রহলন, নাউকে জমিত্রাক্ষর ছন্দ ও প্দু!বতী, কৃষকুমারী 
প্রথম জুতিহামসিক নাটক, ইহার ট্রেজিড। শেষ নাটক 


মাযাবসান। 5৪ __ ৬৭ ৬৮-৮১৩১ 


তৃতীয় অপ্যায় -দীনবন্ধ মিত্র _ 
নীলদর্পণ নাটক, বন্কিমচন্দছের লিখিত ভূমি 
নবীনভপন্থিনী-_, সধবার এক'দণী, লংলাবত। দীনবন্ধুর 
সামাজিকত'+ কমসে কামিনী নাটক । ৬০._-১৯৯ 
মনোৌমোহনের নাটক | রামাভিষেক, সত্তী- 


নাগেম্ববেন অভিনয় ১৬১-_-১০৫ 
জ্োতরিহ্রনাথের ন1টক, জমিদ্দাবদর্পপ নাউক (মসারফ ভোগেন ) 
&$রলাল রায়ের নাটক। 
জ্যে!তিরিস্ত্রনাথের পুরুবিক্রম, সরোজিনী। অশ্রমতী-(১১২-- 
১২৪) লক্ষমীনারাঘণ চক্রবী, অন্তান্ত নাটক ও হেন্দুমলা 
নাটক) উপেন্্নাথ দাসের নাটক €(১৩২--১৪*) চাকর দর্পণ 
নাটক ভারতমাতা ( ১৪৩---১৪৮ )। 


চতুর্থ জধ্যায়_ 
মহাকবি গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব--১৪৯--১৯২ অভিনয নিয়ন্ত্রণ 
আইন পরে নাটকের অবস্থ! ও গিরিশচন্ত্র আনন্দ রছো (১৫৬)- 
পৌরাণিক ও নূতন অমিত্রাক্ষর ( গৈরিশি ছন্দ) রাজকৃষণ রায়ের 
হরধনুর্তঙ্গ (১৩৬) রাজরুষ্ণখাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও নাটক, 
নরমেধষজ্ঞ, বনবীর। লয়লামজন্থ । 


পঞ্চম অধ্যায়-_বাঙ্গাল] নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৪৮--১৯২ 
প্রাচীন ভারতে নাটক, বাঙ্গানা নাটকের উৎপত্তি, গ্রীকনাটকের 
ট্রেজিডি কমডি, ইউরোপের মন্থান্ব নাটাকার, ইংলগ্ডের 
নাটক । 
বিভিন্ন প্রকারের অভিনয় ও অভিনধের প্রকারছেদ, প্রকৃই নাটক 
কি? সাহিত্যে নাটকের স্থান, নাটকে পঞ্চসন্দি টিপিসি 
নাটকাবলী' বলিদান নাটকেন বিষয়বন্গ ও গিরিশক্জ্র 


বাঙ্গন! নাটকের ইতি 


প্রথম অধ্যায় 


বাঙ্গলা৷ সাহিত্যের যেমন একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে, 
বাঙ্গল। নাটকের সেরূপ নাই। চত্তীদাস, বিছ্যাপতি, মুকুন্দরাম, কৃষ্ণ 
দাস কবিরাজ, কাশীরান দাস বা কৃন্তিবাস ওঝার কৃপায় বহু শতাব্দি 
হইতে বাঙ্গলার গৃহে গুহে কবিতার বাণী ঝন্কৃত হইত, কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দির পুরে বাঙ্গল। নাটক ছিল না! বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

তবে কি বাঙ্গালী নাটক লিখিতে জানিতেন না ? তা নয়, কিন্তু 
পুর্বে নাটক লিখিত হইত সংস্কৃত ভাষায়। জয়দেবের মধুর সঙ্গীত 
“ধীর সমীরে যমুন। তীরে বসতি বনে বরনারী” “দেহি পদপল্লৰ 
মুদারম্” প্রভৃতিই কেবল সর্বত্র শ্রুত হইত না, শ্রীরাম চরিত্র অবলম্বন 
করিয়া “প্রসন্নরাঘব” নাটকও তিনি লিখিয়াছেন। 

প্রায় সেই সময়ে ১২১১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধরের সন্তান মদন নামক 
জনৈক গৌড়ীর ব্রাহ্মণ যে “পারিজাত মঞ্জরী নাটিকা” রচনা করেন, 
তাহা গুজরাটের একটি প্রস্তর ফলকে লিপিবন্ধ ছিল এবং পরে গত 
১৯০৩ সালে আবিস্কৃত হইয়াছে । শ্রীচৈতন্তদেবের অন্প্রেরণায় 
শ্রীপগ্রীৰপ গোস্বামী কর্তৃক উচ্চাঙ্গের রসাত্মক নাটক “বিদগ্ধ মাধব” 
ও “ললিত মাধব” রচিত হয়। পরমানন্দ সেনের “চৈতন্য 
চক্দ্রোদয় নাটক”, রায় রামানন্দের “জগল্লাথ বল্পভ” নাটক 
এবং গোবিন্দ দাস কবিরাজের "সঙ্গীত মাধব" নাটকও কম উল্লেখনীয় 





২ বাঙলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


নয়। “সঙ্গীত মাধব" প্রভৃতি নাটকের বঙ্গান্থবাদও হইয়াছিল 
বলিয়া নাটকের ইতিহাসে এইগুলিও স্থান পাইতে "পারে। 
পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে বিক্রমপুর রাজনগরে “রাজবিজয়' নাটক 
অভিনীত হইত। ভট্নারায়ণের “বেণী-সংহার”ও পূর্ব্বোক্ত মদনের 
নাটিকার বহু পূর্বের রচিত হয়। 

গ্রীরপ গোস্বামীর নাটক !সংস্কৃত ভাষাভিজ্ ব্যক্তিরাই বুঝিতে 
পারেন। কিন্তু উহার রস এত মাধ্র্ধয পূর্ণ যে স্বয়ং রায় রামানন্দ 
বলিতেছেন-_ 


এত শুনি রাষ কহে প্রতুর চরণে। 
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহশ্র বদনে ॥ 
কবিত্বের না হয় এই অনুতের ধার। 
নাটক লক্ষণ সব দিদ্ধান্তের সার।। 


কিন্তু চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক (দশ অঙ্ক বিশিষ্ট) অতি সহজ 
স্কৃতে রচিত। ইহার চরিত্র ষেমন-_ বিবেক, ভক্তি, শ্রীনাস, শচী, 

অদ্বৈত, আর কেশব ভারতী ও নীলাচলে সার্বভৌম, প্রচাপ রুদ্র 
প্রভৃতির সহিত প্রভুর লীল।। ইহার কথোপকথন, যেমন, মৈত্রী 
প্রেমভক্তিকে বলিতেছে-_ 

“কিং” কোথায় গমন করিবেন ? 

প্রেমভক্তি--"যে স্থানে বিশ্বহিতৈধী সেই বিশস্তর গ্রীরাধার 
ভাবে প্রভাবিত হইয়া মানবের অশেষ মঙ্গল বিস্তারের জন্য তাহার 
ম্যায় নৃত্য করিবেন, সেই স্থানেই গমন করিতেছি । 

মৈত্রী-সোছ্দেব কোপদেসো ? 

প্রেম-মাচাধ্য রদ্বস্থ পুরাঙ্গনং 

পরবর্তী দৃশ্যে গৌরাঙ্গদেব শ্রীবাসকে কহিলেন" এ'্ত্ীরা ধাত্র 
স্বয়নিয়মহো! শৃনমাচার্ধরত্ব শ্রীবাসন্ধাঙ্গন ভূবি রসাব্যক্ত মাভির্ভবিত্রী” 
অদ্য মাচার্ধ্য রডের অঙ্গনে রসময়ী শ্রীরাধা স্বয়ং আভির্ভতত হইবেন। 


বাল! নাটকের ইতিবৃত্ত 
নাটকের মধ্যে আবার একাম্ক ভাণের অভিনয়-কথাও আছে। 


পরবন্তা মিশ্র নাটকের উৎপত্তি এই সমস্ত সংস্কৃত নাটক হইতে । 
বস্ততঃ সংস্কৃত নাটকের অপূর্ব সম্পদই বাঙ্গাল নাটক রচনায় 
গভীর উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে । প্রথমাবস্থায় সংস্কৃত নাটকই 
অনুদিত হইত। ক্রমে মৌলিক বাল্গল! নাটকের উদ্ভব হয়। “দেবভাষা 
পৃষ্ঠে যার, কিসের অভাব তার ?”--কবির বাণীই সার্থক হইয়াছে । 


বাঙ্গল৷ নাটক রচনায় ইংরাজী নাটকের প্রভাবও আছে। বাঙ্গল! 
ভাষ।য় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কলিকাতার কয়েকটি 
থিয়েটার 10100 7189 110956, 08109662 111)0266, মিসেস্‌ 
ব্রিষ্টোর থিয়েটার প্রভৃতি ইংরাজী নাট্যশালার অন্থকরণে বাঙ্গল! 
রঙ্গমঞ্চের গঠনের প্রয়াস উদ্র্িক্ত হয়। সংস্কত নাটকের এতিহ্া এবং 
বঙগরঙগমঞ্চের প্রয়োজনিয়তা মিটাইবার আকাজ্ষা--এই উভয়বিধ 
কারণে বাঙ্গল। নাটকের স্পি ও পুষ্টি হয়।* « 


প্রথম বাঙ্গল। নাটক রচনায় পবৃন্ত হন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী 
কবি দেবানন্দপুর-বাসী ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। ““চণ্তী”ই তাহার 
প্রথম প্রচেষ্টার সুফল । কিন্তু ইহা একখানি বিমিশ্র নাটক । ইহাতে 
বাঙ্গলার ভাগ খুবই কম। ইহার চরিত্রগুলি--চণ্ডী, মহিষাস্ুর, 
প্রজাগণ। প্রজার! কথা! বলে বাঙ্গলা ভাষায়, কিন্তু তাহ! অতি দুর্বোধ্য 
ভাষা । সংস্কৃত, ফরাসী, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষারও অরতারণা আছে। 
ভারতচন্দ্র ফারসী ভাষায়ও সুপগ্ডিত ছিলেন। স্থত্রধার বলে সংস্কৃত 
ভাষায়, নটী বলে বাঙ্গলা ও প্রাকৃতে। স্ুত্রধারের স্তব-- 


* ভরতের নাটাশান্ত্র কালিদাস, ভবভূতিঃ ভাস ও শুদ্রকের নাটকের 
পরিচয় ও ইংরাজী রঙ্গমঞ্চুলির বিস্তারিত ইতিছাল মদ্প্রণীত [17)0181) 
968৫৩ ০]. হুএ পাইবেন। 


€' বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


“স৷ হুর্গা দশদিক্ষু 
বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি 
নঃ শ্রেয়সে--” 
অতঃপর স্বুত্রধার “রাজ্ঞোহস্য প্রপিতামহো নরপতী রুদ্রোই- 
ভবাদ্রাঘব” প্রভৃতি কথায় কৃষ্ণচন্দ্রের বংশপরিচয় 'ও ভারতচন্দের 
প্রতি রাজান্ুগ্রহের পরিচয় দেন। নটী বলিতেছে বাঙ্গলা কথায় ঃ 
“শুন শুন ঠাকুর, নৃত্য বিশারদ 
সভাসদ সারী চতুরী। 
নৃতন নাটক নূতন কবিকৃত 
হাম তোহি নৃতন নারী ॥” 
চণ্ডীর প্রতি উল্লেখ করিয়া মহিষাস্থর বলিতেছে-__ 
“ভাগেগ! দেবদেবী পাখর পাখর ইন্ছাকো বাধ আগে। 
নৈঝতরকো রীত দেনা যমঘর ফমকে। আগকে অগলাগে।” 
তৎপরে আবার মহিষাস্থর প্রজাগণকে বলিতেছে_ 
“শোন্রে গোয়ার লোগ। ছেড়াদে উপাস যোগ, 


মানহেো! আনন্দ ভোগ তৈষরাজ যোগমে। 
আাগমে লাগাও ঘীউ। কাহেকো জ্বালাও জীউ, 
এক রোজ প্যার পিউ, ভোগ এহি লোগমে। 
আপকো লাগাও ভোগ, কামূকো জাগা যোগ, 
ছোড় দেও যাগ যোগ, মোক্ষ এহি লোগমে। 
ক্যা এগান ক্যা বেগান, অর্থ নার আর জান; 
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান, আর সর্ব রোগ মে॥” 
তাহাতে চণ্তীর ক্রোধ ও হাস্য- 
“কমঠ করটট, ফণী ফণা ফলটট 
দিগগজ উলটট ঝগটট ভ্যায়রে?। 
বন্ুমতী কম্পত গিরিগণ নত 


জলনিধি কম্পত বাড়বময় রে ।” 
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এই নাটকখানির অভিনয়ের প্রমাণ নাই, তবে এরূপ আরেকখানি 
বিমিশ্র নাটক “চিত্রযজ্ঞঃ? কুষ্জনগর মহারাজের বাড়ীতে ইংরাজী 
১৭৭৭।৭৮ সালে অভিনীত হইয়াছিল। এখানিতে সংস্কৃত, বাঙ্গাল! 
এবং প্রাকৃত মবভাষাই ছিল। পূর্ব্বোক্ত হুইখানি নাটকে বাঙ্গালাভাষার 
কিছু প্রয়োগ থাকিলে উহাকে খাটি বাঙ্গাল। নাটক বলা যায় না। 
শেষোক্ত নাটকখানি পঞ্ডিত বিগ্ভানাথ বাচস্পতি রচিত । 


ইহার পরে ডিস্গাইস (1)150150) নামক একটা ইত্রাজী 
নাটকের বঙ্গানুবাদ “ছল্পবেশ'” ১৭৯৫ খুষ্টাবধে লেবেডেফ নামে জনৈক 
রুষীয় ভাগ্যান্েবী বাঙ্গালী গোলকনাথ দাশের সঙ্হায়তায় ২৫ নম্বর 
ডোমট্ুলীতে (কলিকাতা) অভিনয় করার । নাটকখানি পাওয়ার 
কোন উপায় নাই | তবে নিদেশী লেলেছেফই বাঙ্গালীর মনে প্রথমে 
নাট্যকলা ও নাটকের উৎসাহ সঞ্চার করতে । ভন মুদ্রায্ছের বিশেষ 
প্রসার হয় নাই । গ্ছছুবেশেশর সঙ্গে ০157৮019870 1308% 
[)০9৫৮০0৮এর অন্থবাদ অভিনীত হয় বলিয়া অনুমান হয়। 


ইহার পরে “কলিরাজার যাত্রা নামে একখানি বাঙ্গ'ল। নাটকের 
প্রমাণ ১৮২১ গ্রীর্টিন্দে পাওয়া যায়। কোন কোন পাদ্রী কাগজ 
ইহাকে যাত্রার পধ্যায়ে ফেলিহে চাহিফ।ছিল, কিন্তু এখানি যে প্রকৃতই 
নাটক তাহা রান্তা রামমোহন রায় সম্পাদিত "'সম্কাদ কৌমুদিতে” 
প্রথমে প্রকাশিত হয়। "ক্যালকাটা রিভিউ'ও ইহাকে নাটকই 
বলিয়াছে। আর ১৮২২ সালের 'এসিয়াটিক জার্পে'লও ইহাকে 
নাটক মখ্য। [দিয়াছে এবং ইহার পরিচয় নিম্নলিখিত ভাবে 
প্রদ€ড হইয়াছে £ 


“ইহাতে কুশীলব কয়েকজন আছে। নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা 
ছিল। রঙ্গমঞ্চে প্রথম আসে দুইজন বৈষ্ণব এবং কথোপকথনের 
সঙ্গে গান গায়। দ্বিতীয় শটে আসেন কলিরাজ, তৃতীয়টিতে 
উজীর ও অন্যান্ত লোক। চতুর্থটিতে গুরুদেব, পঞ্চম দৃশ্যে সুন্দর 


ঙ বাঙ্জাল। নাটকের ইতিবৃত্ত 


পোষাক পরিহিত জনৈক ইংরাজ অপর একটী মেম সাহেবের 
সঙ্গে সন্ভঃই চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা আসিয়াছেন। যষ্ঠটিতে 
সাহেবের খান্মাম। ও আয়া কথাবার্তী বলিতেছে--শেষ দৃশ্যে 
উপরোক্ত সকলেই একত্র হইয়া নৃত্যগীত এবং রং তাম'সায় 
বাঙ্গালী দর্শকগণকে এমন তৃপ্তিদান করে যে অভিনয়ের জন্য 
ইহার বেশ সুযশ হয়।”১ 

এই নাটকখানির কোন অস্তিৰ পাওয়া যায়না। তবে 
১৮২২ সালে “কামরূপ যাত্রা নাটক*২ নামে আর একখানি 
নাটক ভবানীপুর শ্যামসুন্দর সরকারের বাড়ীতে অভিনীত হয়। 
সংস্কৃত প্রহসন “হাস্তণব”' ১৮২২ সালে কবি ভগদীশ বাঙ্গাল! ভাষায় 
অনুবাদ করেন। ইহাতে লোভী রাজা, ছুরাকাজ্ী মন্ত্রী, নির্ববোধ 
চিকিংসক ও ভীরু সেনানীর গল্েখ আছে । *ধূর্বনর্তক* এবং 
“ধূর্ত দমাগম” প্রভৃতি [ বিবিধার্থ সঙ্গ-হ, চৈ ১৭৮৭ শক ] সত 
হইতে বঙ্গভাষায় মন্ুদিত প্রহসন। এবম্বিধ প্রহমন কালুয়। 
ভুলুয়াদের দ্বারা রং ফলানে! হওয়ায় শ্লীলতার সীশ অতিক্রম 
করিত। এই সময়ে কয়েকখানি প্রহমন বন্ধ করিয়া দেওয়ার 
জন্য নুপারিস হয় ৩। 
১৮১২ সালে কষ মিশরের সংস্কৃত যড়ঙ্ক শাটক *গ্ুবোধ 
চন্দ্রোদয়ের” বঙ্গানুবাদ “আত্মতন্ব কৌমুদী” নামে প্রকাশিত -হয়। 
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বাঙ্গার নাটকের ইতিবৃত ৭ 


অনুবাদ করেন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গদাধর শ্যায়রত্ব ও রামকিস্কর 
শিরোমণি | ইহার মূল্য ২২ এবং সমাচার চক্দ্রিকা যন্ত্রে 
মুদ্রিত হয়। লগ্তনের মিউজিয়ামে রক্ষিত পুস্তক তালিক। এই গ্রন্থের 
উল্লেখ আছে। 

ইহার পরে উল্লেখযোগা গোগীনাথ বিরচিত সংস্কৃত “কৌতুক 
সর্ধন্থ নাটকের” বঙ্গানুবাদ | হরিনাভির রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 
১৮২৮ সালে বাঙ্গালায় ইহা অনুবাদ করেন। ইহাতে কলিবতস- 
রাজার উপাধ্যান আছে । ব্রাহ্গণদিগের বিদ্ান্থশীলনে সহানুভূতি ন 
দেখাইয়া আলম্তেই তিনি কাল কাটাইতেন। ইহা সাধুভাষায় লিখিত 


এবং ইহাতে পয়ার ও ত্রিপদীও ব্যবহৃত হইয়াছে [ সমাচার চন্দ্রিক। 
১৮৩১) মে ]। 


এই সমস্ত অন্থদিত নাটকের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। 
যাহাহউক ১৮৩১ খুষ্টান্ে শ্টামবাজারে নবীন কৃষক বন্থু মহাশয়ের 
বাড়ীতে যে প্রথম খাটি দেশীয় ভবে অভিনয় হয়, ইহাতে কোন 
নাউকের অভিনয় হয় নাই । ভাঁরত্চন্দের বিদ্যান্ুন্দর একজন পড়িত, 
আর অনুরূপ দৃশ্ব-স্থলে মভিনেতাগণ যাতায়াত করিত । 

প্রথম খাটি বাঙ্গালা নাটক রচিত হয় ১৮৭২ খুষ্টান্দে। 
কিনব ইহার পূর্বেও কয়েকখানি 'মহুদিত সংস্কৃত নাটকের পরিচয় 
আবশ্টক । কালিদাসের শকুন্তলা! অন্থবাদ করেন রামতারক 
ভট্রাচাধ্য ১৮৪৮ খুষ্টাকে, কাশ্মীর রাজ হর্ধবর্ধনের রত্বাবলী 
করেন নীলমণি পাল ১৮৪৯ খুষ্টার্ধে এবং মহানাটক করেন 
রামগতি ন্যায়রত্ব ১৮৫১ খৃষ্টাকে! এই সব নাটকের বাঙ্গল৷ ভাষা 
তুব্বোধ্য ছিল। “প্রেম নাটক” বা “রমণী নাটক,” নাটক পদ 
বাচ্য হইলেও উহা! প্রকৃতপক্ষে কবিতা পুস্তক মাত্র । 


এই সময় যাত্রার বড়ই প্রভাব। যদি কখনও নাটক অভিনীত 
হঈত, একদিকে সঙ্গীতের বাহুলা, অগ্তদিকে কালুয়া তুলুয়ার 


৮ বাজাল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


অনাবশ্যক উপদ্রব শিক্ষিত উন্নত মন শান্ত হইতে পারিত না। 
এই সময়কার নাটকের অবস্থা “ভদ্রার্জুন' নাটক রচয়িতা তারাচরণ 
সিকদার উক্ত নাটকের ভূমিকায় ( ১৮৫২) নিয়লিখিত ভাবে বিবৃত 
করিয়াছেন 

«এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কত ভাষায় 
প্রচারিত আছে এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েকগ্রন্থের অন্ুবাদও 
হইয়াছে । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ দেশে নাটকের 
ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় ন1। কারণ কুশীলবগণ 
রঙ্গভূমিতে আসিয়! নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত 
করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্থ ভগ্ডগণ আসিয়া! ভগ্ডামি করিয়া 
থাকে। বোধহয় কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ । 
তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় এই নাটক রচন1! করিলাম ।” 

এ সময়ে 'বিদ্যাস্ত্ন্দরের' বন্ড প্রভাব । বিগ্যাম্রন্দর যাত্রার 
পালায় এবং ঘৃণিত সঙ্গীতাদিতে, একসঙ্গে পিতাপুত্রের দেখা 
অসম্ভব হইত। কালীয় দমন, নলোপাখ্যান প্রভতি যাত্রায় * 
ভক্তিরস প্রবাহিত হইলেও) যাত্রাদি বড় ঘুণিত নিয়মে সম্পন্ন 
হইত ( প্রভাকর, ১৮৪৮, ২৮ জুন) এদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে 
সঙ্গে, উৎকৃষ্ট নাটকের প্রয়োজনিয়হা অনুভূত হইল । সেই 
সন্ধিক্ষণে তিনজন নাট্যকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
একজন কীন্তিবিলাসের যোগেন্র পু, দ্বিতীয় পুর্ববোন্ত তার! 
চরণ সিকদার ও তৃতীয় ভান্ুমতী চিন্বনিলাসের হুগলীর হরচন্দ্ 
ঘোষ। এ পধ্যন্ত স্বর্গীয় সারদ। চরণ ঘিত্র, শরচচন্দ্র ঘোষাল প্রমুখ 
মনীষীগণ “ভদ্রার্জ্বনগকেই পথন বাঙ্গাল! নাটক বলিয়া অভিহঠত 
করেন। কিন্তু “কীন্ডভিবিলাম” ইহার পুর্বে রচিত ও প্রকাশিত 


প্যাত্রার বিস্কৃত ইতিচাঁস মদপ্রণীত ইঞ্ডিসান ঠ্েজ ০11 0187১. স্ব111 
ও সাহিত্যের কথা*য় পাইবেন । 


বাঙলা! নাটকের ইতিবৃত্ত ৯ 


বলিয়। উহার প্রথম-বাচ্য কীন্তি কাড়িয়! লইয়াছে। “কীত্তিবিলাসস্ই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রথম মৌলিক বাঙ্গল। নাটক। ইহা! ১৮৫১ 
ধৃষ্টান্দে রচিত। নাটকখানি পঞ্চাঙ্ক এবং ডবল ক্রাউনের ৭০ পৃষ্ঠায় 
শেষ হইঈয়াছে। প্রথম অঙ্কে দুঈটি অভিনয় দৃশ্য, দ্বিতীয় অস্কে চারিটি, 
তৃতীয় অঙ্কে ছুইটি, চতুর্থ অস্কে ৪টি এবং পঞ্চম অঙ্কে পাচটি দৃশ্য 
আছে। নাটকে নান্দী আছে, স্ূত্রধার ও নটীর কথাও জাছে। 
নান্দীটি বড় স্ুন্দর-_ 
“তারে ভজ নন, করেন যে জন 
সতত স্থজন পালন লয়। 
ত্রিলোক কারণ, ত্রিলোকধারণ, 
অনাদি নিধন করুণাময় ॥% 

ইহা প্রথম ট্রেজিডিও বটে। ইহার গল্পটি এইরূপ-_“হেম- 
পুরাধিপতি রাজ। চন্দ্রকান্ত পত্রী বিয়োগের পরে বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়বার 
পরিণয়াবদ্ধ হন। তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র কীপ্তিবিলাস ছিল 
নিম্পৃহ ও ধন্মপরায়ণ। কিন্তু বিমাতা তাহার প্রতি প্রেম 
নিবেদন করিয়া বার্থ মনোরথ হইলে রাজার নিকট সে মিথ্য! 
অভিযোগ উপস্থিত করে যে, যুবরাজ তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়! 
প্রেমবার্থ। জ্ঞাপন করিয়াছে । মূর্খরাজ! যুবরাজের প্রাণদণ্ডের 
আদেশ দেন।” বিয়োগান্ত দৃশ্যে ইহার শেষ। 

নাটকে বিন্দুমাত্র অশ্রীলতা নাই । ইহাতে অনেক তত্ব-কথার 
অবতারণা হইয়াছে । কিন্তু ভাষায় সাগরী যুগের প্রভাব স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়। যেমন-_ 

“এই ক্ষণভঙ্কুর অকিঞ্চিংকর সংসার-মস্ততায় যথার্থ আত্মবিস্থৃত 
হইয় মিথ্যা কালহরণ করিতেছি ।” 

"লম্পট অজ্রষ্ট বাক্তিরা বারাঙ্গনালয়ে গমন করিয়া! আমোদ 
প্রমোদে মণ্ত আছে।” 

১ 


১৩ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত 


“জগণদীশ্বর, যেমন তৃষিত কুরঙ্গ বারি-আকাঙ্ায় ব্যগ্র হইয়। 
নদীতীরে ধাবমান হয়, আমার প্রাণ তেমনি তোমার করুণাসাগরে 
গমন কারণে অস্থির হইয়াছে 1” * 

“প্রতিবিদ্ব সমান ধন-যৌবন ম্লান” “আম্মার ধ্বংস ধুলামরা 
সবারই সমান,” “অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্ব ন যুঞ্চতি”__ 
ইত্যাদি। 

অন্যান্য চরিত্রের মধ্য কীন্ভিবিলাসের বন্ধু মেঘনাথ উন্নত 
চরিত্র, আর রাজপারিষদ প্রাণনাথের পাপের পরিণাম প্রদশিত 
হইয়াছে । 

রেভারেগড জেমস্‌ লঙ বলেন 7119 এছ) ৯00 00- 
91061801 (910:.৮ কিন্তু তাহার লিখিত উক্তি-_কীন্তিবিলাস 
যমুনায় আত্মহত্যা! করিয়াছে, নাটকে সেরূপ পায়! যায় না। 
এই নাটক 'পুরণ ভকতের' অন্থরূপ । ডক্টর সুকুমার ?সন যে বলেন 
“কীর্তি বিলাসেন ভূমিক! হারামলেটের অনুরূপ” ইহ! আদৌ ঠিক 
নহে। পরবন্তী “পূর্ণসন্দ্র” নাটকের সহিত ইহার সৌদৃণ্য আছে। 
নাটকে খুব সামান্য কৰিহঠা আছে, অধিকাংশ বিষয়ই গগ্যে লিখিত । 
রাজমহিষী কীন্তিনিলাসের স্ত্রী সৌদামিনীকে বলিতেছে_ 

“নারী হ'য়ে নারীনিন্দা করে যেইজন | 
না জানি যাতনা কত পাবে প্রতিক্ষণ ||” 


মৌদামিনী--দকি নিমিত্ত ঠাকরুণ মিছ! দ্ন্থ কর। 
রাজার ঘরণী 'তুমি আমি-ত অপর ॥” 
দ্বিতীয় নাটক হিন্দু-স্কুলের গণিত-শিক্ষক তারাচরণের “ভঙ্রাজ্বন” 
নাটক কীন্তিবিলাসের অব্যবহিত পরেই রচিত ( ১৮৫২ )। 


*$ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ১৮৫১ সালের উল্লেখ আছে। ১৮৫২ থুটাবের ২৮ মে 
“সংবাদ প্রভাকরে”ও এই নাটকের উল্লেখ আছে। 
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পুর্ব্বেই বলিয়াছি এপর্য্যস্ত ভদ্জার্জুন যে প্রথম নাটক বলিয়! 
সাধারণে বিদিত ছিল, কীর্তিবিলাস উহার সে কীর্তি কাড়িয়া 
লইয়াছে। তবে নৃতন পন্থাগ্রহণে ভদ্রাজ্জ্নই যে প্রথম পথ- 
প্রদর্শক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার পরব নাট্যকারগণও 
অজ্ঞাতসারে কি ন্্াতসারে অতঃপরে তাহার প্রদর্শিত পথই অন্তুসরণ 
করিয়াছেন। 

তারাচরণ সংস্কৃত নাটক রচনার পদ্ধতি বজ্জন বরিয়াছেন। 
ইহাতে স্বত্রধার, নট বা নটীর অবতারণ! হয় নাই। কোনরপ 
প্রস্তাবনা বা পরিশিষ্ট নাই। বিদূষক চরিত্রের সনাবেশও হয় 
নাই। বস্ততঃ ইহা সংস্কৃত নাটকের প্রভাব-মুক্ত । এই বিষয়ে 
তারাচরণ মধুস্থদনের ও অগ্রবন্তী । 

“ভদ্রার্জুন' নাটকের ভাষা বড় সহজ | বিন্দুমাত্র সাগরী প্রভাব 
ইহাতে নাই। যেমন-_ 

রোহিণী--বরটি নাকি বড ভাল 

দেবকী-_কে বল দেখি? 

রোহিণী--রাজ! ছুয্যোধন 

দেবকী--আমি শুনিয়াছি, তাহার নাকি বড় তুষ্ট চরিত্র । 

রোহিণী__বিলক্ষণ' সেকি কথা? এমন হবেনা__ 

দেবকী-_-আবার তাহার বাবা কাণ। 

রোহিণী--তার বাপ অন্ধ তাতে দোষ কি? সে তকাণানয়। 

দেবকী--ওমা সেকি? একে ছধ্যোধনকে সকলে কাণারাজার 
বেটা বলে, আবার স্ুুভদ্রাকে কি কাণার বৌ, কাণার বৌ বলিয়! 
ডাকিবে? ওম! সেটা বড় লজ্জার কথ।। 

স্বগীয় প্যারীঠাদ মিত্রের “আলালের ঘরের ছলালের” বহুপূর্বে 
রচিত বলিয়া শীকদার আরও প্রশংসা লাভের ষোগা । কিন্তু কথাগুলি 
সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইলেও, নাটকে বিস্তর পয়ার ও ত্রিপদী কবিতা 
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ব্যবহৃত হইয়াছে, আর নাটকের একতৃতীয়াংশই কবিভাতে ভরা। 
বস্ততঃ ভদ্রাঙ্জুনকে পূর্ণাঙ্গ নাটক বলা যায়না । ইংরাজী নাটকের 
প্রস্তাবনা ( চ:0198০) এর ন্যায় ভগ্্রার্জুন নাটকের পূর্বের 
একটী “আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে নাটক এবং 
নাট্যকলার যশোবাদ করিয়! নাট্যকার লিখিয়াছেন-_ 
“সকল কাব্যের মধ্য নাটক প্রধান 
সর্বস্থলে নাটকের আদর সমান । 
সভ্য কি অসভ্য জাতি পৃথিবী নিবাসী 
এ রস দর্শনে হয় সবে অভিলাধী ॥% 
অতঃপরে নাটকের বিষয়বস্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । এই 
আভামের পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে নাটক আরম্তু হইয়াছে । কুষেের 
ইঙ্গিতে অর্জন কর্তৃক সুভদ্রা হরণই নাটকের বিষয়। 
নাটকে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত (460101) ) নাই । বলদেবের 
অভিমান, ভীমের “ক্রোধ, নারদের কলহপরায়ণতা প্রদশিত হইয়াছে। 
প্রোপদী চরিত্র মাদৌ ফুটে নাই। সত্যভাম! এবং রুক্সিণীর মধো 
কোন ন্বাতন্ত্য লক্ষিত হয় না। কথাঞ্চলিতে সানান্য গ্রাম্যতা 
দোষ উপেক্ষনীয়। বিবাহ-আচার প্রভৃতি ও কথাবার্তা যেন বাঙ্গালী 
মেয়েদের মধ্যে হইতেছে মনে হয় । তথাপি নাটকখানি নূতন ধরণের 
এবং সহজ ৪ সরল বলিয়। এতিহাপিকের চক্ষে ইহার মুল্য খুবই 
বেশী । নাটকে মল্লীলতা৷ নাই, ভবে হাস্যরস জমে নাই । ভদ্দ্রাজ্জন 
নাটকের অভিনয় হয় নাই । 
কৃষ্ণের প্রতি বলদেবের অভিমান সুন্দর হইয়াছে-_ 
“কষ সহোদর ভিন্ন আমিনাতি জানি অন্য 
রুষ্খের তেমন মন নয়। ৪ 
রুষেের সাহস পায়, অজ্জন হরিল্স তায় 
সতত কৃষ্ণের এই ধার] ॥% 
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পরে দেবকী, রোহিণী প্রভৃতি সকলের প্রতি রাগ করিয়। বলেন-_ 
“এখন হ্হখের পাশে, কি করিব গৃহবাসে 
লোকালয়ে না রহিব মার । 
ছাড়ি সবে মম আশ, স্থখে কর গৃহবাস 
সব আশ। ঘুচেছে আমার ॥* 

এই :খদোক্তিতেই নাটকের শেষ হইয়াছে । 

(“ভান্থমতী চিত্তবিলাসের” নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 
(১৮১৭-১৮৮৪) উদ্মও বিশেষ প্রশংসনীয় । কিন্তু এই নাটক সেক্স- 
পিয়রের “মার্চেন্ট অব. ভেনিস' অবলম্বনে রচিত। তবে একথা ঠিক 
যে পাশ্চাত্য গল্পাশ্রয় করিয়া লিখিত হইলেও ইহার ভারতীয় রূপ 
প্রশংসার । চরিত্রলিও ভারতীর শামই ধারণ করিয়া পরিষ্ফুট 
হইয়াছে । উহা ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং আদত হওয়ায় 
উৎসাহ পাইয়। হরচন্দ্র দ্বিতীয় নাটক “কৌরব বিয়োগ নাটক” 
প্রণয়ন (১৮৮) করেন। 

হরচক্ছের তৃতীয় নাটক “চারুমুখ চিশুহরা'__ রোমিও জুলিয়েটের 
অন্থবাদ (১৮৩৪ সালে রচিত) তাহার চতুর্থ নাটক “রজতগিরি 
নন্দিনী” নাটক ১০৭৪ সালে প্রকাশিত হয়।) 

যাহ! হউক সেই যুগের উল্লেখযোগা এবং যুগান্তকারী নাটকই 
“কুলীন-কুল-সর্বস্থ নাটক”। এই নাটকের সমালোচন। কালে ভঙ্াজ্জুন 
প্রভৃতি তৎকালীন নাটকের পরিচয় স্বগীয় রাজ! রাজেন্্রলাল মিত্র 
মহাশয় বিবিধার্থ সঙ্গ.ঠে (৩৫ খণ্ড) দিয়াছেন £- 

“পৃবের্ বঙ্গভাষার কয়েকখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে, 
কিছু তাহ! যথার্থ নাটক নছে। তাহাতে অনেক পগ্ভাদি আছে 
এবং তাহার সর্বধাঙ্গ সমীচীন ও স্ুুসম্পন্প এবং স্থপাঠ্য বটে, 
কিন্ত সাহিতাকের! যাপৃশ গুণপ্রযুক্ত নাটককে দৃশ্বকাব্য বলিয়! 
বর্ণনা! করেন, তাহার অত্যল্প মাত্র তাহাতে বর্তমান দেখা! যায়।” 
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সাহিত্যিকের বিচারে যাহ! দ্শ্যকাব্য পদবাচ্য, তাহারই 
আদি নাটক, (রামনারায়ণ তর্করত্বের “কুলীন-কুল-সর্ধস্ব নাটক” । 
তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইংলগ্ডের 
নাটাকার রবার্টসন তাহার সমসাময়িক। তাহার ০9০1০৮9 এবং 
08566 সুগঠিত নাট্যমঞ্চ সহায়ে হংলগ্ডে ভাবী আন্দোলনের 
স্বত্রপাত করে বটে, কিন্তু কুলীন-কুল-সর্বন্ব সামাজিক ব্যাপারে 
মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত অভিনেতার সাহায্যে বাঙ্গালা দেশে এমন 
আন্দোলন স্থপ্টি করে হয, কৌলীন্য প্রথার মুলে কুঠারাঘাত হয়। 
এঁ সময়ে বল্লালী কৌলীন্ ধার। এমন জঘন্বা প্রথায় পরিণত 
হয় যে, একই লগ্নে ৮* ১০, ১০৯ ১৫৭ ৩৮,৫০১ ৭০ নয়স্ক বনু 
কুমারী কন্যা মুমৃখ বৃন্ধের সহিত পরিণীত। হইত, এবং তাহাতেই 
নাকি কুলরক্ষা পাইত। বৈদিক তর্করত্বৎ রাট়ীয় শ্রেণীব খ্রাহ্মণ- 
গণের এই কুপ্রথা নম্বন্ধে এই নাটক রচন। করেন । 


ঞ* তর্করদ্বের জন্ম চদ্বিশ পরগণার হরিনাতি গ্রামে ১৮২২ ননে। নানা চতু- 
ম্পাঠীতে ব্যাকরণ কাবা, স্্তি এর স্কাবশান্থ অধামন করিয! ১৮৪৩ খ্রীইাবে 
গভর্পমেণ্ট নংস্কত করতেছে পাঠার্ধ প্রবেশ করেন এর ভোঠ উক্ত কলেঙ্গের 
অধ্যাপক প্রাণরুষ পিদ্াালাপরের বালাম বাস করেন। ১৮৫৩ তিনি দি"ছুরিয়া 
পটিস্থ গোপাল মল্লিকের প্রানাদস্থিত মেট্রে(পশিউন কণেজের প্রধানপগ্ডিত নিমুক্ত 
হন এবং '্ বসরেহ “পতিরতোপাখ্যান। এব? ১৮৫৪ খ্রীঃ কুলীন-কুল-সর্বস্থ নাট ক 
রচনা! করেন । ১৮৫৫ আঃ জোষ্ঠনঞোদরের পরলোক গদনের পর সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক নিধুক্ত হন এবং ১৮৮৩ ননে অবসর গ্রহণ করেন। হার পরে স্বগ্রামে 
বাস করিয়া £রিনভা প্রতিষ্ঠা ও চতুম্পাঠ স্থাপণ কারন | বেণা-নংঠার) রন্রারলী, 
শকুস্তলাঃ নবনাট কঃ ম(ণতীম।ধব, কুপ্সিণা হরণ, স্বপ্রধন। খর্মবিজয়ঃ কংসণধ  হৃতি 
তাহার বিশি্ পঠন।। থেণন কর্ম তেমন ফশ, উভম সঙ্গত, চক্ষুদান 
প্রহলনও বেশ শিক্ষাপ্রদ । ১৮৭৩ নে তিনি “আর্যশতক?) ও ১৮৮১৮৮২ লনে 
দগ্ষষজ্ঞ ( পূর্বাদ্ধম ও উত্তরাদ্ধন ) র$ন। করেশ। উত্তম গ্রশ্থহ কাব চূড়ামণি 
কালিদাসের রচিত বণিয়। ভ্রম হয় । দক্ষষজ্জ প্রণয়ন কারবার পরে হংশত্ীয় 
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তিনি যখন পূর্ববাঙ্গলার এক চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন, 
সেই বাটিতে কামিনী নান্নী একটা বূপবত্তী কুলীন কন্া। ছিল । 
তাহার ম্বাী অনেকগুলি বিনাহ করে। একদিন শ্বশ্তর বাড়ী 
আসিয়া রাত্রিতে ম্ীকে শয়ান অবস্থায় দেখিয়া কর্কশম্বরে 
তাহাকে বলে “আনায় নর্থদ্বারা পূজা না করিয়া শয়ন করিয়! 
আছিস? আমি কত বড় কুলীনের ছেলে জানিস্‌ ১ আগে আনার 
মর্যাদার টাকা আন্‌, পরে পিদ্র। যাস্‌।” কামিনী উত্তর করে 
“আমার তে। কিছুই নাই, তুমি মামাকে টাকা না! দিলে আমি টাকা 
কোথায় পাইন ১৮ ইহাতে স্বামী আরও উঠনজিত হইয়া বলে “কি 
আবার তর্ক? আমার যেখানে পূজা! নাই, সেখানে আমি একবিন্দু 
কাল থাকি না” বলিয়! চলিয়া যায়। ইহার পরে সে আর শ্বশুর 
বাড়ী আসে নাই । হইহার কিছুদিন পরে কামিনী উদ্ধন্ধনে 
নিজের জীবনলাল। সাঙ্গ করে। 

এই বেদনাদায়ক হছুথটনা তর্করত্ধ মহাশয়ের হাদয়ে এমন 
গভীর রেখাপাত করে যে, কুলীন-কুল-সববন্ব' নাটক এই অন্ুইতিরই 
ফল! নাটকের কুলকুমারীতে এই কামিনীর অনেকট। ছায়াপাত 
হইয়াছে । ফুলকুমারীর স্বামী বাড়ীতে পদাপণ করিয়াছে । সে 
তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য কাট.ন1 কাটা টাক নয়া আসিল। কিন্তু 
আরও টাকা চাওয়ায় সে উত্তর করে--"নাথ, পত্রীর নিকট হইতে 
কন পভি অর্থনিবে 9 ইহাকে সে রাগত হইয়া চলিয়া যায়-_ 


পণ্ডিত মা স্মা ইঃখিঃ কাউএল তাহাকে “কবিশেবর কবিনাং মধ্য চুড়ামণি স্বরূপ” 
উপাঁধদান করিয়া! পর লেপেন। অধ্যন' কষ্খকনন ভট্টাচার্ধা বলেনঃ “সংস্কৃত 
শ্লেক নাটকে রচনা করাতে তিনি যেরণ কতিহ দেখাহয়াছেন, তাহ প্রায় 
দেখা যায় না। কুলীনকুলসর্ববন্থে অনেক সুন্দর 101) আহে । সভায় 
তাগার মধুর ও স্ু-রসগত উপদেশ বাণী এবং বন্তৃত৷ শুণিবার জন্ত সকলেই সমবেত 
*ইতেন। ১৮৮৬ সনে তিনি উদরীরোগে হয মান তুগিয়া পরলোক গমন করেন । 
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“নারী হ'য়ে মোরে তুমি দেও উপদেশ 
তখনি চলিয়া গেল ক'রে অতি রোষ ।” 
ফুলকুমারী যশোদার নিকট কাদিতে কাদিতে বলিতেছে__ 
“ঠান্দিদি, এ থাকার হয়ে না থাক! ভাল, না থাকূলে মনকে 
প্রবোধ দেওয়। যায়। এ থেকে নেই, একি সামান্য হংখু।? 
অপর একটা রমণী চন্দ্রমুখীও আক্ষেপ করিতেছে-_ 


মাস মাস ফেরে নান! দেশ, 
ব্যবহার দিতে নারি, তাই মোরে বিভ| কি 


স্বপনেও ন৷ করে উদ্দেশ ।”* 
নাটকের আখ্যান খুব সংক্ষিপ্ত । কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় চারিটি 
অন্থুঢ়া কন্যাকে কুলীনের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য এক ঘটককে 
নিয়োজিত করেন । কন্যাগণের বয়ম যথাক্রমে ৩২) ২৬, ১৫, 3 ৮। 
ঘটক একদিনের চেষ্টার এক জাণ শীর্ণ কলেবর বদ্ধ? পাত্র রূপে 
লইয়। আসেন । তাহার অবস্থ। এই-_ 
“তামাক টানিয়া মরে কাশিতে কাশিতে 
বোধ হয় হয় গয়। এবার কাশিতে।” 
নাটকের ছয়ট অন্ক। প্রথন অঙ্কে কুলপালক পাত্রের জন্য কিরূপ 
ব্যঞ্স হইয়াছেন মার কৌলীন্ত প্রথার প্রতি কটাক্ষ আছে । তিনি 
একজন ঘটক নিয়োজিত করেন ও এই বিষয়ে প্রতিবেশী কুলধনের 
সহিত আলাপ হয়। 


৬ ভারতচন্তদ্রের এবিগ্ভাস্থন্দরে? এহরূপ কথা আছে-_ 
“ছু চারি বংসরে বদ্দি আসে একবার 
শয়ন কিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার 
সুতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি ভায় 
তবে মিষ্টিমুখ নাহি ক 2য়ে যায়।” 
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দ্বিতীয় অংঞ্ক ঘটক শনৃতাচার্ধ্য এক বৃদ্ধ বর স্থির করিয়া! 
পরদিন বিবাহ সম্পন্ন করিবার দিন স্থির করেন। সেই দিনটি 
ছিল খুবই অশুভ, কিন্তু ঘটকের চক্রান্তে শুভ বলিয়া স্থির হয়। 
তৃতীয় অঙ্কে কুলপালকের ব্রাহ্মনী ভাবী জামাতার সম্বন্ধে আকাশ- 
কুম্থম রচনা! করিভেছেন, মেয়েদিগকে সাস্বনা দিতেছেন, প্রতিবেশিনী- 
গণকে জলসৈতে পাঠাইতেছেন। চতুর্থ অঙ্কে কুলীনগণের গুণ- 
বাখ্যা হইতেছে । পঞ্চম অঙ্কে হুইটী স্ত্রীলোক মাধবী ও মহিলা 
নিজেদের হুঃখদুর্দশার কথ! মআপাপ করিতেছেন ও উদরপরায়ণ 
ব্রাহ্মণ ফঙ্গারের স্বপ্ন দেখিতেছেন | বষ্ঠ অঙ্কে বরের স্বাস্থ্য, বয়স 
ও চেহারা! সম্বন্ধে পুরোহিত ধর্মশীল এবং ঘটক অন্বতাচার্য্যের 
কথোপকথন । ঘটক গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে এবং দ্বিগুণ দক্ষিণার 
লোভ দেখাইয়। বিবাহ কার্য সম্পন্প করাইয়া লইতেছে। অতঃপরে 
কন্যা সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের শেষ হয়। 

তর্করত্ব সংস্কৃত রীত্যন্্মারে নাটক রচনার প্রয়াস পান। এবং 
ইহাতে সংস্কৃত নাটক ও সংস্কৃত সাহিতোর প্রভাব বিষ্মান রহিয়াছে । 

এই নাটক কৌঙলীন্ত প্রথার উচ্ছেদ সাধন-উদ্দে্যে রচিত। 
মহামতি বন্লালসেন কর্তৃক কৌলীন্ত প্রথা প্রবন্তিত হয় গুণান্থসারে । 
ব্রাঙ্মণগণ সেই সময় হইতেই কুলীন, শ্রোত্রীয়, গৌণ কুলীন ও 
বংশজ এই চারি “শ্রণীতে বিভক্ত হয়। কুলীনের কন্যার অন্থ 
তিন পশ্রণীর কাহারও সহিত বিবাহ হইলেই ঝুঁলক্ষয় হইত। 
ইহাব দশ বৎসর পরে দেবীবর ঘটক কুলীনদিগকে আবার মেলবদ্ধ 
করেন। যেমন, ফুলিয়া, খড়দহ মেল ইত্যাদি-_ 

কালক্রমে কৌলীন্য প্রথা কিরূপ ভীষণাকারে পরিণত হয়, 
এই নাটকে তাহার বিস্তৃত পরিচয় আছে। এমনও অনেক সময় 
হইয়াছে যে অশীতিবধ বৃদ্ধ একই লগ্নে পনেরো, পচিশ-_সময় 
সময় একশতটা--দশ হইতে আরম্ভ করিয়া ষাট বৎসরের-_কুমারীর 


৩ 
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পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, আর স্বল্পরকাল মধ্যেই তাহার পঞ্চন্ব 
প্রাপ্তিতে সকলকেই বৈধবা দশায় পরিণত হইতে হইয়াছে । 
এই কুপ্রণায় নানাপ্রকার ছুর্নীতি ও কুরীতি বাঙ্গল৷ দেশের সমাজে 
প্রবেশ করিয়া ইহাকে বিকৃত করিয়৷ ফেলিয়াছে। প্রাতঃম্মরণীয় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের ন্যায় রামনারায়ণ তর্করত্বও এই 
২স্কার সাধনে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। “পতিব্রতোপাখ্যানে” যাহ! 
প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা হয়, “কুলীন-কুল-সর্ধবন্যে” তাহা সবিস্তারে 
বিবৃত হইয়াছে । পরবস্তা 'নীলদর্পণ নাটকের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক 
বলিয়া সকলেই উহার নাম করে। আর সামাজিক অবস্থার এত জ্রুত 
পরিবর্তন হয় যে তখনকার অবস্থ। আঙ্কাল কাহারও কল্পনায়ঈ 
আসেনা বলিয়া এখন মার কুলীন-কুল-সর্বন্ব নাটকের তেমন 
গৌরব নাই ।* কিন্তু “স সময়ে ইহাও সানাজিক বিষয়ে “নীলদর্পণ” 
নাটকের পথপ্রদর্শকই ছিল । 

এই নাটক নূতনবাজার, বাশতলা ও চুচুড়ায় অভিনীত হয় । 
আর তর্করন্ন মহাশয়ের অসাধারণ সাহস ছিল। এমন সময় 
গিয়াছে, শভিনয়ান্থে কুলীনগণ সর্বসমক্ষে নিজেদের যচ্ছোপবীত 
ছিণডিয়া অভিসম্পাত দিয়! চলিয়া গিয়াছেন, কখনও হার দেহের 
উপর শাক্রমণাশঙ্কাও গিয়াছে । তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই । 
স্ব্গার রমেণ দত্ত, সি, মাই, ই, মহাশয় যথার্থ ই বলেন__ 
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* শরত্বাবুর “বামুনের মেয়েতে কৌলীস্ত প্রথার উল্লেখ আছে। 
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নাটকখানি কমিডি ও খুব সরস ভাবে রচিত। উনবিংশ 
শতাববীর সামাজিক অবস্থা এই নাটকে বেশ দেদীপ্যমান। কি 
রকম বয়সের বরের সহিত কুলপালকের কন্যাদের সম্বন্ধ হইয়াছে; 
' সে বিষয়ে প্রতিবেশিনী চপলা ম্থবলোচনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে-__ 
“বর নাকি বাহাত্,রে বুড়ো ?” 


সম্ুলোচনা--এতো৷ 'ভাল, আমার বরের কথা শোন 


“বয়স খতালে পর নাড়ি ভেবে এসে জ্বর 
কোল শোভ৷ হ'য়ে রাত কাটে 

এ পতি মাথার চূড়া, বুড়োতো বসের গুড়া 
কাছে থাকে তবু শোভ৷ হয়। 

সে যে অতি শিশু ছেলে, কেদে উঠে ভয় পেলে 
শান্ত ক'রে রাখি তবে রয়” 


যমুনার আইবুড়ো৷ অবস্থায়ই জীবন যৌবন অতীত হইয়াছে। 
সে রাগিয়! বলিঘ্ষেছে_ 


“বয়স হইল ষাট. বিবাহের নাই পাট,* 
আছে কাট শেষের উপায়” 


* ভারতচজ্জের “বিদ্যান্ুন্দরেও আছে-_ 
“আর রাম! বলে আমি কুলীনের মেয়ে 
যৌবন বহিয়! গেল বর চেয়ে চেয়ে, 
বদিব! হইল বিয়া! কিছু দিন বই 
বয়স বুঝিলে তায় বড় দিদি হই ॥* 


২০ বাঙ্গল৷ নাটকের ইতিবৃত্ত 
আর যশোদ বলিতেছে-_ 


“ভগিনী আমার ছয়, আমারে নে সাত হয়, 
সবার বিবাহ হয় এক দিনে ।” 
আর তার বয়স--পাহাড় পর্বতের সমান। কিরূপে বিবাহ 
হয়, তাহাও সে বলিতেছে-__ 
“উহার চরম-কালে বন্ধুরা না ফেলে খালে 
গঙ্গাতীরে আনিল সত্বরে, 
পাইয়া সুযোগ্য ঘর, বরি মোরা সেই বর, 
অতঃপর সে পায় পঞ্চহ” 
আর আমরা_-“তখনি বৈধব্য দশ! প্রাপ্ত হই সপ্তম্বস1।' 
এদিকে হেমলতা একেবারে নুঢপণ করিতেছে__ 


«“- বিয়ার নাহি প্রসঙ্গ, অনঙ্গেতে জ্বরেগো অঙ্গ 
রঙ্ষ দেখে "লোকে ব্যঙ্গ করে 

মনেতে ভেবেছি সার, স্রধিব বল্লালি ধার, 
কুলে জঙলগাঞ্জলি দিয়! পরে” 


এই সব ছুঃখের কথাই গ্রন্থকার সরল ভাষায় বর্ণন1 করিয়াছেন । 
পণ্ডিত মহাশয় আজন্ম রসিক ছিলেন। যৌবনে ছাতুবাবু (ম্বগীয় 
ধনকুবের আশুতোষ দেব) তাহার জোষ্ঠকে পণ্ডিত বলিয়া ৩২ 
বিদায় ও তিনি ছাত্র বলিয়। ছু টাকা বিদায় দিলে, তিনি বলেন 
“বাবু, আপনি ওর উপর নেত্রপাত ক'রে আমার উপর পক্ষপ;শ 
ক*রলেন।” ছাতুবাবু মর্থ বুঝিতে পারিয়া ৩২ টাকা বিদায় দেন। 
অমনি তিনি বলিয়। উঠেন “এতো! আশুতোষের নেত্রপাত হ'লে! 
না। আশুতোষ পঞ্চমুখ মহেশ্বরের অপর নাম। অমনি ১৫২ 
দেওয়া হইল। এইরূপ রসিকতা নাটকের ছত্রে ছত্রে। কুলীন 
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অধর্মরূচি ও তাহার পিত। বিবাহবণিকের কথোপকথনের কথ 
বলিতেছি। উভয়েরই বিবাহ-ব্যবস! । এতদিন সাক্ষাৎ অথব! পরিচয় 
ছিলনা! । এখন খু'জিয়া খু'জিয়া পিত। বিবাহ বণিকের সাক্ষাৎ 
পাইয়া তাহার কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, তাহার 
নকুলপুরের সম্বন্ধী মন্থারোধ জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছে যে তাহার 
একটা মেয়ে হইয়াছে, সে যেন অবশ্য সেখানে যায়-__, 

বিব'হু বণিক ( পিতা )-_যাও অক্নপ্রাসন দাও গে 

অধর্ম-কি বল্বোঃ বাবা, লজ্দ! হয়, সে দেশে প্রায় তিন বছর 
যাই নাই, তাই ললি-_মেয়েটা হ'লো। 

পিতা--( উচ্চহাস্য করিয়। ) বাপু হে তাতে ক্ষতি কি--মামি 
তোমার জননীকে বিবাহ করিয়। তথায় একবারও যাই নাই, 
একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু আমরা কুলীনের 
ছেলে আমাদের এ রকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি? 

ইহার পরে যখন বিমলাপুর গ্রামে গিয়া যৌবনদশা প্রাপ্ত উত্তম 
মুখোপাধ্যায় নামক পুত্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন নিজে 
নিজেই বলিয়! উঠিলেন-__ 

“কৈ অধশ্মরূচি বাপা এখন কোথায়-_কন্তা হয়েছে ব'লে 
বড় ভয় পেয়েছিলেন, দেখুন এসে, আমার এককালে কুড়ি 
বৎসরের ছেলে হয়েছে।” 

কুলীন-কুল-সর্ধবন্ব নাটকে ভোজনপটু বৈদিক ব্রাহ্মণ উদার- 
পরায়ণের ফলারের স্মৃতিটিতে যেমন রসন্থষ্টি হইয়াছে, রসনাও তেমনি 
সিক্ত হইয়! উঠে। তখনকার দিনে যুবকগণ কবিতাটি একরকম মুখস্থ 
করিয়াই রাখিত। ইহা এই-__ 

«ঘিয়ে ভাজা তণ্ত লুচি 
ছুচারি আদার কুচি, 
কচুরী তাহাতে খান হই, 
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ছে ক আর শাকভাজ।, 
মতিচুর, বৌদে, খাজা 
ফলারের যোগাড় বড়ই 
নিখু'তি, জিলিপি, গা, 
শুনে শক্‌ শক করে নোলা, 
হরেক রকম মণ্ডা 
যদি দেয় গণ্ড গণ্ডা 
যত খাই তত হয় তোলা 
খুরি, খুরি ক্ষীর তায়, 
চাহিলে অধিক পায়, 
কাতারি কাটিয়া শুখো৷ দই, 
অনন্তর বাম হাতে, 
দক্ষিণ পানের সাথে, 
উত্তম ফলার তাকে কই।” 
অন্যান্য ব্রাঙ্গণ-- এতো হ'ল উত্তন ফলার । মধ্যম ফলার 
কিরূপ 1. 
উদরপরায়ণ-- “সরু চি'ড়ে শুকো দ 
মর্তমান ফাক। খই 
খাসা মণ্ড। পাত পোর। হয়, 
বৈদিক ব্রাহ্মণ তবে 
মধ্যম ফলার কবে, 
দক্ষিপাটা ইহাতে ও রয়”--- 
অন্যান্য ব্রাহ্মণ মধ্যম ও মন্দ নয়। অধম ফলারটি কিরূপ? 
“গুমে| চিড়ে, জলে। দই, ১ 
তেতো গুড়, ধেনো খই, 
পেট ভর! যদি নাহি হয়, 
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রদ্ধ,রেতে মাথা ফাটে, 
হত দিয়ে পাতা! চাটে, 
অধম কলার তারে কয়।” 
প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল, তর্করত্ব মহাশয় 
এইভাবে ফলারের শ্রেণী বিভাগ করেন, কিন্তু গ্রাম-দেশে এই পাশ্চাত্য 
সভ্যতার দিনেও কি এই শ্রেণীবিভাগ ঠিক তেমন ভাবেই জন- 
গণের মধ্যে চলিতেছে না ? 
রহস্থপ্রিয় ঘটক অনৃতাচার্ধ্যও “কুলীনের লক্ষণ' সম্বন্ধে পরিচয় 
দিতেছে-_ 


“দাড়িয়ে প্রশ্রাব করে, নিবাস শ্বশুর ঘরে 
মাদকেতে আমোদ বিস্তর 
সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ গায়ত্রীর আটক্যবন্ধ 


সদানন্দ পূর্ণ কলেবর।” 
নাটকে সেকালের স্ত্রীলোকের গাত্রালঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়--. 
কুলপালকের কন্যাগণের বিবাহ উপলক্ষে প্রতিবেশিনী মহিলার! যে 
নানাবিধ অলঙ্কার পরিয়া যাইতেছেন, সে পরিচয় রসিকা নাপতিনি 
নিয্লিখিত ভাবে প্রদান করিতেছে-_ 
ককর্ণমূলে পরিল সুবর্ণ কানবালা' 
কেহ কেয়াপাত, কেহ চৌদানি পরিয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহার 
আমদানি নূতন। আবার কাহারও-__ 
“শ্রবণ যুগলে দোলে কাহার কুগুল 
কাহারও ভালে ন্বর্ণ-সি'তি, কাহারও নাকে মুক্ত! ফল, কাহারও 
হাতে সোপার বাল!) আর কেহ বা" 
“বাছতে ধারণ করে কেহ বা কেয়ুর' 
কাহারও কণ্ঠে ডায়মন কাট! চিক, কাহারও গলায় “মণিময় হার”, 
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আর-_ 
“কেহ যত্ব ক'রে পরে রদ্বের আঙ্গু রী” 
আর-- “কোন নারী নিতম্বে ধরিল চন্দ্রহার 
বিরহী যুবার মন করিতে সংহার” 
কাহার-- 
চরণে রজত নিম্মিত ঢেউ তরঙ্ষের মল' 
আর কেহবা- 
“খোপার মাঝে গু'জিয়া গোলাপ 
কোকিল কুজিত কণ্ঠে করিছে আলাপ । 


নাটকে পণ্ডিতদের বিদ্যার সম্বন্ধে কটাক্ষ গাছে-_ 


“জানকীর কথা শুনে হাসে ছুর্য্যোধন 
ভ্রৌপদী কান্দিয়া বলে বাছা হনুমান |” 


কাহারও জ্ঞান সম্বন্গে আরোপ হইয়াছে 


“ক্ীমস্ত করিয়া কোলে বেন্তলা নাচন 
বিবাহের মগ্কে বলি তপু! বৈতরণী” | 


এখন 'কুলীন-কুঙ্গ-সর্বস্ব নাটক" নাটক কিনা! এ বিষয়ে বিচা্য্য । 
কেহ কেহ ইহাকে নাটক পদবাচ্য বলিতে প্রস্তত নহেন। কিন্তু 
ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র “নিবিধার্থ সংঙ্গ.হে” পুস্তাকে বলেন__ 

“দেশীয় নিন্দিত প্রথার উতসেদের নিমিন্ত প্রাচীন পণ্ডিতের! 
সর্বদাই রূপক রচন। করিতেন। ধূর্ত নর্ভক' “কৌতৃক সর্বন্ব,' 
হ্থান্তার্ণৰ) এইরূপই রূপক রচন'। সাহিত্যকারদের মতে এবম্প্রকার 
রচনার নাম. “প্রহসন? । কিন্তু প্রহলনে দুইটী অস্ক থাকে। কিন্তু 
তর্কসিস্ধান্ত মহাশয় হহাকে ষড়ছ্ক সম্পন্ন নাটকরূপে প্রচারিত 
করেন। তর্কসিস্ধান্ত মহাশয় সাহিত্যালকঙ্কার শাস্ত্রে স্থপপ্ডিত এবং 
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কাব্য রচনায় তৎপর । নিনি সমীচীন যত্বে এই নাটকখানি রচনা 
করিয়াছেন.*.'পাঠক নত্রেই শ্বাকার করিবেন, তাহার প্রযত্ব বার্থ 
হয় নাই।” 

অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন ইহাকে “খুব ভাল ভাল 
ইংরাজী 0012909 অপেক্ষা কোন ও অংনে ইহা মন্দ নহে।”* 

কুলীন-কুল-সর্ধ্বন্থ নাটকের বৈশিষ্ট্য যে, ইহ। সম্পূর্ণ মৌলিক নাটক 
-কোনরূপ সংস্কৃতের অন্ুবাদ নয়। ইংরাজী কোন বিষয়ের ছায়াও 
উহাতে নাই, এমন কি দেশীয় পুরাণ বা ইতিহাস হইতেও ইহার মূল 
সংগৃহীত হয় নাই। দেশের সামাজিক অবস্থ। ইহাতে সম্যক্‌ প্রকটিত 
হইয়াছে । সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীঠাদ মিত্রের 'মালালের 
ঘরের ছুলাল' প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন * 

“তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে যদি সাহিত্যের দ্বারা দেশকে 
উন্নত করা যায়, তবে বাঙ্গলা দেশের কথ। লইয়া সাহিত্য গড়িতে 
হইবে । আর সাহিত্যের উপাদান আমাদের ঘরেই আছে । তাহার 

হ্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হইবে না।” 
রামনারায়ণও প্যারীষ্ঠাদের সমকালবস্তী। তাহার “পতিব্রতোপ- 
খ্যানের” সময় প্যারীঠাদ আসরে নামেন নাই । প্যারী্াদের 
“মালালের ঘরের ছুলালের' ম্যায় এই নাটকেও সম্পূর্ণ দেশীয় ধারাই 
দেদীপ্যমান | 

সংস্কৃত প্রথামত নাটকে নান্দী, স্থত্রধার ও নটী তিনই আছে। 
নাটকে সরম কবিতার বড় ছড়াছড়ি । মাঝে মাঝে বিরক্তিকর । স্থানে 
স্থানে সরল ভাষা, আবার কোন কোন স্থলে মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষাও আছে। 
যেমন কুলপালক বলিতেছে-_ 

“সহস্র-কিরণ সূর্য্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্র নামই 
কি সার্থক করিতে উদ্ভত হইয়াছেন 1 এক্ষণে অনবরত পথ পরিশ্ান্ত 


* পুরাতন প্রসঙ্গ । পৃষ্ঠা *৫ 
৪ 


শিপ: ৮ পচ: পম সপ 


২৬ বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


ও দিনকর কিরনে নিতান্ত ক্লাজ্জ পান্থলোকেরা সম্তাগশান্তি নিমিত্ত 
ছায়াপ্রধান পাদপত্লে পন্নুবশযায় শয়ন করিয়া নিজ্রাভজন। 
করিতেছে । মহীরুহচয় একান্ত পবনপত্যবিরহে সঙ্জন মানসের 
ম্যায় চাপল্য পরিত্যাগ করিয়। স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে, বরাহগণ 
পল্পবপক্কে সব্বাঙ্গ বিলীন করিয়! রহিয়াছে, কুরবীকৃল তরুমূলে শয়ন 
করিয়া অমীলিত নয়নে রোমন্থ করতেছে ।” 

নাটকের আখ্যানবস্ত কিছুই নয়। নাটকে প্লট নাই । কোন 
চরিত্রের বিকাশ ও হয় নাই। কেবল নাটকের ছলে সামাজিক অবস্থা 
বধিত হইয়াছে । কিন্তু ইহা সত্বেও ইহ! নাটক পদবাচ্য । আর এই 
মৌলিক কমিডি খানিই পাকা হাতে পড়িয়া ক্রমে 'বলিদান', 'শাস্তি 
কি শান্তি" প্রভৃতি মন্ন্তদ বিয়োগান্ত সামাজিক নাটকে পরিণত 
হইয়াছে । বস্ভৃতঃ ইহা অন্যান্য সামাজিক নাটকের পথ প্রদর্শক | 
এই নাটকখানি লিখিয়া রামনারায়ণ রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্ 
চৌধুরীর নিকট ৫০২ পুরস্কার ও মুদ্রাঙ্কন ব্যয় ৫০২ পান। ১৮৫৪ 
ধৃষ্টান্ে ইহী রচিত হয়। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ইহার 
ঈতিহ্া ও গৌরব যে ইহাঈ প্রথমাভিনীত বাঙ্গল! নাটক । প্রথমে 
ইহার অভিনয় হয় ১৮৬৬ খুঃ।* 

আর উহ্ছার অভিনয়ের পরেই দেশীয় অভিনয়ের দ্বার খুলিয়া 


ঞ ডক্টর সুকুমার সেনের উক্কি-“কুলীন কুলসর্বন্ব শকুন্তলা নাটকের পরে 
১৮৫৭ সালে অভিনীত হয়ঃ” নিতান্থই ভ্রমাস্মরক ও মসার। স্বর্গীন গৌরদাস 
বসাক, রমেশচন্দ্র দত্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং উভয় থিয়েটারের 'মভিনেতা মহেঙ্্ 
মুখোপাধ্যায়ের স্বৃতিকথা দ্রষ্টব্য। ভারতীয় নাট্যমপ্চে বিস্তারিত আলোচনা 
প্রথম থণ্ড পৃঃ ১৪ ও ১৫. পুরাতন প্রসঙ্গ পৃঃ ১? বিপিন গুপ--এবং 
[1001210985০ ৬০1] 2০0. 28--36 

স্বর্গীর রমেশচন্দ্র দত্ত সি) আই? ই, বলেন “&6 69 2301180 01 
0861001% 7£010010 757016, 10117 [0015 98:৮885৪ সা: 59693 
2) 1866.5 ****ত, 88121100815 সা৪5 ৪980 80692 0105৮. 15106756009 
91 31751, 2826 184. 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত ২৭. 


গেল। তৎপরে ১৮৫৭ খ্বঃ ছাতু বাবুর বাড়ীতে শকুস্তল! ও কালী- 
প্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে «বেণী সংহার নাটক” অভিনীত হয়। 

যুবকদের উপরে এই নাটকের প্রভাব কিরূপ হয়, সে সম্বন্ধে 
স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় “পিতা! পুত্র” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন £ 

“নাটকের নটীর গান হাটে, বাজারে গীত হইতে লাগিল, 
নান্দী, নাপতে বৌর পরিচয়, ফলারের লক্ষণ মুখস্থ করিয়৷ 
ফেলিয়াছিলাম-_এখন ও ভুলি নাই।” 

নাটকে অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে ৷ ফুল 
কুমারী বিধবা ঠানদিদিকে বলিতেছে__ 

“ও পাড়ায় শুন্লেম, রশাড়ের বে নাকি চল্তি হবে, তবেই ত 
তোর হলো ।” 

যশোদা-__( সবিষাদে ) আর ভাই, হবে হবেই শুন্চি, হয় কৈ, 
আমি থাকৃতে আর হবে 1 আমার তেমন অনৃষ্ঠ নয়। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলন এই সময়ে 
যে উপস্থিত হইয়াছিল, নাটকে তাহারও কতকটা আভাস পাই। 

সে সময়ে কন্তা বিক্রয়েরও প্রথা ছিল। গর্ভবতী স্ত্রী স্বামী 
কন্তক বজ্জন আশঙ্কা করিয়া স্বস্তয়ন করিতে চায়, কেননা স্বামী 
বলিতেছে-_-“এবার যদি না মেয়ে হয়, দূর ক'রে দিব ।” 

স্ত্রী শিক্ষার সম্বন্ধে নাট্যকার তর্কবাগীশের মুখে আরোপ 
করিয়াছেন__“বর্ধমান কালে স্ত্রীজাতির বিগ্ভা শিক্ষার সম্যক্‌ প্রথা 
নাই; স্থৃতরাং তাহার অন্তঃকরণকে বিষয় বিশেষে ব্যবহৃত করিতে 
পায় না!” 

রচন1 ছুই এক স্থানে বড় সুন্দর ! যদিও ব্রাহ্ষণী “অপৰ নিদ্রা 
কষায়িত লোচন উভয় করে মার্জন করিতে করিতে” মেয়ে দিগের 


শপ মস -৪এর। পরস্পর ০৪ রও. সম সহ জ্ 


* শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতম লাহিড়ী ও বজ সমাজ? । 


২৮ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


সহিত কথা বার্তা বলিতেছেন। তথাপি জ্যোষ্ঠা কন্যা! প্রৌঢ় শাস্তবী 
বেশ “সভ্রব ভঙ্গে” বলিতেছে-_ 

“যেমন মোল্লা বলে “হেঁুর পরব নাই”, তেমনি বল্লাল বলেন 
“কুলীন বামনের মেয়ের কপালে বে নাই।” 

ব্রাহ্মণী-_বাছা, এখন কি বল্লাল আছে! সে যে অনেক দিন 


মরেছেস্” 

শীস্তবী-সে ম'লে কি হবে মা! তার চেয়ে তার চেল 
বড়, তার! মেল! বেড়াচ্ছে দেখিস্-_ 

ব্রাহ্মণী-_তাদের ভয় কি মা! আমি কুল রক্ষা করবো, 
কুলীন বর এসেছে-_ 


শীস্তবী---( সবিষাদে )--ওমা, তুই কি কুল রক্ষ! করবি, তলে 
জাতি রক্ষা কে করবে মা? 
ব্রাহ্মণী-- আজ তোদের বে হবে। 
কিশোরী--( সবিস্ময়ে ) বে কাকে বলে মা 
ত্রাঙ্মণী-__তা জানিস্নে প্রধান সংস্কার । 
কিশোরী--ওমা ! ভাকি আমি খান? 
(কিশোরীর বয়স মাট বংসর মাত্র ) 
বর সম্বন্ধে পুরোহিত ধর্মশীল ও ঘটক স্নন্াচা্যের কথোপকথন & 
বড় কৌতুকপ্রদ ! যেমন-_ 
ধর্মশীল-_-দেখিতে সুন্দর নর দাদ সব গান । 
অন্তাচার্্য "বিন! চক্রে শালগ্রাম শোভা নাহি পায় ॥ 
পর্মশীল-_-দেখিতেছি কিছু কিছু আছে জল “দায। 
অন্বতাচার্য্য--এ দোষ ইহার নয় এযে জল দোষ ॥ 
ধর্মশীল--উভয় চরণ যেন মুকি ভরা গুল। 
অনুতাচাধ্য--দেখ দেখি কিবা শোভে দেখিতে এ গুলণা 
ধর্মশীল--বসন্ভ রে।গের চিহ্ক মুখেতে কিরূপ । 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত ২৯ 


অনৃতাচাধ্য-_-শীতলার অনুগ্রহ নহে অপরূপ ॥ 
ধর্মশীল--দক্ষিণ নয়ন কেন দেখিতে না পাই। 
অন্ৃতাচার্্য-_-যে বলে উহাকে কাণ! তার চক্ষু নাই ॥ 
ধন্মশীল-_-কুলের পতাক1 রবে এ কর্ম করিয়া । 
অনুতাচার্ধ্য-_দক্ষিণ ছিগুণ পাবে শীস্ব দাও বয় || 
নাটকের সম্বন্ধে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল নিত্র আরও বলিয়াছেন 
“বঙ্গভাষায় যে সকল রূপক প্রকটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কুলীন-কুল- 
সর্বস্ব নাটক রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার যোগ্য।” 
অধ্যক্ষ কৃ্ণকমল ভট্টাচাধ্য মহাশয় নিখিয়াছেন_-“কুলীন-কুল- 
সর্বস্ব” নাটকে একটা শ্লোক আছে (৬ষ্ঠ অঙ্ক) যাহা নাঘ কবি 
লিখিলেও অগৌরব হইত না। কবিতাটি এই £__ 
"অতিরিক্তবপুঃ স্বলদগতি 
বস্থুহীনো বিগতান্বরে। রবি১। 
পততি প্রতিবারি বারুণী 
বছসেবাফলমেতদেবহি || 
এই শ্লোকটীর মধ্যে যে 1). রহিয়াছে তাহা কেমন সুন্দর 
এক অর্থ_ নুরাদেব অত্যন্ত লাল হয়ে মন্দগতি, কিরণ সব মিলিয়ে 
যাচ্ছে এমন অবস্থায় সমস্ত আাকাশ অতিক্রম করে জলে ঝাপ 
দিচ্ছেন, পশ্চিম দিকে যাওয়ার এই ফল। অন্য অর্থ-_মদ 
খেয়ে মাতালের শরীর লাল হয়ে উঠেছে, সে চলতে গিয়ে হৌচট 
খাচ্ছে, সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে, গায়ের কাপড় গ! থেকে খসে 
পড়েছে, সে জলে ঝাপ দিচ্ছে। অত্যন্ত মদ খাওয়ার ফল এই । 
আমরা এখানে আরও একটী "শ্লোক পাঠকবর্গকে উপহার দিব। 
ইহাও এইরূপ দ্বর্থবোধক-_ 
“অয়মেতি বিস্তৃত করঃ পুরতে। 
দ্বিজরাজ ইত্যভভয়াৎ কৃপণঃ 
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বিরলী বভুব রবিরাত্মবস্থু 
নহি যাচকের্থভিমুখা ম্ুলভ। |” 

বঙ্গানুবাদ--- 
“দ্বিজরাজ (১) সমায়াত কর (২) প্রসারিয়া, 
দেখি বন্থ (৩) নিয়। রবি গেল পলাইয়া | * 
একথ। যথার্থ বটে নাহিক সংশয় 
কৃপণ যাচকে দেখি সম্কৃচিত হয়।” 


উভয় শ্লোকই বিরহীপঞ্চাননের মুখে আরোপিত হইয়াছে । 
কবি-শ্রেষ্ঠ জয়দেবের 'শীতগোবিন্দ' নাট্যকারের অতিশয় প্রিয় 
কাব্য ছিল। এই নাউকে নটীর গানে-_ 


“চুত মুকুল কুল অঞ্চলদলি কুল 
গুণ গুণ রঞ্জন গানে 
মদল কোকিল, কলরব সম্থুল 
রঞ্জিত বাদল তানে 
রতিপতি নর্ধন বিরস বিকর্ণন 
শুভ খতুরাঙ্ সমাজে 
নব নব কুম্থমিত বিপিন স্ুবাসিত 
ধীর সমীর বিরাজে ।” 
গানটিতে কবি জয়দেবকেই মনে পড়িন্েছে । এই গানটিই 
সর্বত্র তখন শোন| যাইত, ক্ষয় সরকার মহাশয় ইতিপূর্বে ইঙ্গিত 
করিয়াছেন । 
সেকালে নাট্যকার বামনারায়ণ তর্করক্কের এত ম্খ্যাতি ছিল থে। 
কালী প্রসন্ন সিংহের বিদ্যোতসাহিনী থিয়েটার ও বেলগাছিয়া 
থিয়েটারের উদ্বোধন হয় তাহার নাটক লইয়াই--। “ব্তত্বাবলী”র 


সপ শা রা 





৯ (১) চন্দ্র ও কিরণ (২) কিরণ ও হত্ত (৩) কিরণ ও ধন 


বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৩১ 


অভিনয় শিক্ষিত সমাজের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। মহারাজা 
যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাট! থিয়েটারও প্রধানতঃ তাহার 
নাটক আশ্রয় করিয়াই বহুদিন পর্য্যন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি- 
গণের মধ্যে নাট্যরস বিতরণ করিতে সমর্থ হয়। 

কুলীন-কুল-সর্বন্ব যখন রচিত হয় (১৮৫৪) তখনও বঙ্কিমচন্দ্র 
গগ্চ লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। দীনবন্ধু বা মধুস্দনের 
উল্লেখযোগ্য কিছু বাহির হয় নাই। টেকর্ঠাদের আলালও ইহার 
৩।৪ বংসর পরে পুস্তকাকারে বাহির হয়। সুতরাং তর্করত্ব 
মহাশয়ের কুলীন-কুল-সর্ধন্থ কেবল নাটকের হিসাবে নয়, 
সংশোধিত বাঙ্গলা ভাষারও প্রথম উদ্ভমের নিদর্শন। পরবর্তী 
লেখকগণের অনেক নাটকের সঙ্গে তুলনা! করিলে ইহার স্থান 
উচ্চদিকে না হইলে, প্রথম উদ্ধম বরাবরই প্রশংসনীয়। 
বস্তৃতঃ সামাজিক বিষয়ের সংস্কার সাধন করিতে পঞ্ডিত রামনারায়ণই 
বঙ্গীয় লেখক কুলের অগ্রবস্তা (1)1011697) ছিলেন | 

তবে কি কারণে যে ঝবি বঙ্কিমচন্দ্র ও মহাকবি গিরিশচন্দ্র 
যথাক্রমে সাহিত্য ও নাটকের সম্রাট হইয়াও রামনারায়ণ সম্বন্ধে 
কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াও 
আমি খু'জিয়া পাই নাই । 

যাহা হউক, কয়েক বৎসর পরে ১৮৬৬ সালে যে জ্োড়াঞ্াকে। 
ঠাকুরবাড়ীতে (প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ী ) থিয়েটার খোলা 
হয়, তাহারই “নবনাটক” লইয়া । বন্তৃতঃ সেই সময়কার প্রথম 
ও প্রদান নাট্যকার বলিয়াই তাহার নাম ছিল “নাটুকে রাম- 
নারায়ণ” । 

রামনারায়ণের সংস্কৃত ভাষা হইতে অন্ুদিত বেশীসংহার, 
মালতীমাধৰ প্রভৃতি অন্যান্য নাটকের পরিচয়ের আবশ্যক নাই। 
তবে “নবনাটক' সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিব। ইহাতে বহ্বিবাছের 
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দোষ “দখানো। হইয়াছে। ইহা কুলীন-কুল-সর্ধবন্থ নাটকের 
বার বংসর পরে (১৮৬৬ সালে) রচিত। ইতিমধ্যে মধুস্থদন ও 
দীনবন্ধু নাটক রচনায় অসামান্য প্রতিষ্ঠার্জন করিয়াছেন । 
তাই নবনাটকে পূর্বগামীগণের প্রভাব অনেক স্থানে প্রকটিত দেখিতে 
পাই । তথাপি নবনাটকেও রামনারায়ণ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 
নবনাটক সম্বন্ধে নান্দীর পরেই নটা স্ুত্রধারকে অন্যান্ত নাটক 
সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে__ 

“এ নব নাটকে দেশে নব নাটকের অপ্রতুল কি? কত 
চটকওয়ালা নাটক এখন দিন দিন হয়ে উঠচে দেখচোন! ?-_ 


বহুবিবাহ সম্বস্কীয় এই নাটক খানি বেশ সমাদৃত হয়। নাটক 
খানি বিয়োগান্ত-_- বোধহয় মধুস্দনের কৃষ্ণকুমারী এবং দীনবন্ধু মিত্রের 
নীলদর্পণের মন্থকরণে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কোন বিয়োগাস্ত 
নাটক নাই। ভর্করত্ব মহাশয় বোধহয় ইংরাজী শিক্ষিত লোকদের 
রুচির প্রশ্রয় দিতে বিয়োগান্ত নাটক খানি রচনা করেন। 

তকরত্ব মহাশয় নবনাটক সম্বন্ধে নিজে লিখিগ্নাছেন--“নন- 
নাটক ১২৭৩ লালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াসা'কো 
বাসী বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০২ পারিতোষিক দেন। এট 
নাটক তাহার বাড়ীতে নয় বার অভিনয় হয়।” নাটকের বিজ্ঞাপনে ও 
লিখিয়াছেন “আমি জোড়াসণাকো! নাট্যশালা কমিটি কর্তৃক 
আদিষ্ট হইয়! প্রণয়ন করিয়াছি। পুস্তক খানিও তিনি গুণেন্দ্র নাথকে 
উৎসর্গ করেন। এই নাটকেও ছয়টা অস্ক। 

এই পুস্তকে ঈগ্ধরগুপ্ত, দীনবন্ধু এবং মধুস্দন তিন জনের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দীনবন্ধুর নীলদর্পণের উক্কি-_ 


“বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ভাই” 
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই ।” 
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নবনাটকের সাবিত্রী প্রতিধ্বনি করিতেছে 
“কি বলিব দিদি মোর কপালের গুণ। 
দেখ কপালের গুণলে। কপালের গুণ” ॥ 
এবং শেষ দৃশ্ঠও প্রায় নীল দর্পণের শেষ দৃশ্যের অনুরূপ । তবে 
দীনবন্ধুর নিমর্চাদকে ব্যঙ্গ করিবারই জন্য বোধ হয়, অথবা তৎকালীন 
ইংরাজী নবীশর্দের ঠাট্ট। করিয়া একজনের মুখে আরাপ করা 
হইয়াছে 
“আমি থিঙ্ক. করি, তার “স ডেঞার এখনো হ্যাং কচ্যে? । 
বহু বিবাহের দোষ লিখিয়াও বিধব! বিবাহ সম্বন্ধে তিনি ভুলেন 
নাই। একস্থানে লিখিতেছেন-__ 
“বিধু এই ফাল্কণ মাসে রাড় হয়েছিল, এরমধ্যে সেদিন তার 
বিয়ে হয়ে গেল।” 
উত্তরে---হবেন। কেন ? ওদের যে বাড়ি ভাল। 
ভাষার সম্বন্ধে কিছু বলিবন। কারণ 'কুলীন কুল সর্ধ্বন্ব' 
হতে এই ১২ বৎসরে অসংখা সাহিতা পুস্তক রচিত হইয়াছে। 
উৎকৃ্ রচনার সঙ্গে তুলনা করিবার ইহাতে বিশেষ কিছু নাই । 
শেষ দ্বশ্যে মনেহয় দীনবন্ধুর রচনাটি আরও উৎকৃষ্ট । 
“নীলদ্পণের” উন্মাদ দশাগ্রস্ত! সাবিত্রীর মন্ত্রপাঠ__ 
“সাপের ফেন! ব:ঘের নাক। 
ধুলোর আগুন চড়োক পাক । 
সাত সতীনের সাদা চুল। 
ভাটির পাতা ধুতরো৷ ফুল ॥ 
নীলের বিচি মরিচ পোড়া। 
মড়ার মাথা মাদার গোড়া ॥ 
হল্পে-কুকুর চোরের চণ্তী। 
যমের ঈাতে এই গণ্তী॥” 
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প্রতিধ্বনিত দেখিতে পাই এইনাটকে দ্বিতীয়া স্ত্রী চন্দ্রলেখাকে 
রসময়ী গোয়ালিনীর তস্ত্রমন্্র শিক্ষাদানে-_ 


“বেতের মাথার ঘিয়ে 
প্রদীপ তাহে জ্বালিয়ে 
মড়ার মাথার খুলি 
তাহে কাজল তুলি 
ত্রিমাত্রা পথের ধুলি 
নৌকার জলে গুলি 
পানের শিকর পেলে 
নখে তা ছি'ড়িয়ে তুলে 
কনক ধুতার ফুল 
হিরাকশি শতমূল 
গোময়ের ঠুলি করো 
পুড়িয়ে করিয়ে ছাই 
ভাই আমি যা মনে করি তাই পাই--” 


জ্যেতিরিন্্রনাথ তাহার স্মৃতি কথায় বলেন-_ 

«“অভিনয়াণ্থে প্চিত মহাশর বলিয়। উঠেন-্যা রা, পলাট 
নাই পলাট নাই (019) বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক” 

তৎকালীন নাটক ও মভিনয় সম্বন্ধে জ্যোভিরিন্্র নাথ ঠাকু? 
মহাশয়ের স্মতিকথাটী ভারী চিন্তাকক ৪ বিবরণ ঘটিত বলিয়াই 
পাঠককে সেটি উপহার দিলাম । 

যাহা হউক কুলীন কুল সর্বস্ব নাটকে মনেকগুলি ছড়।৷ মাছে, 
যেমন-_ ও 

“যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়শীর ঘুম নাই !” ৃ্‌ 

“গাছে না উঠতেই এক কাদি--” 


বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৩৫ 


“হুস্তীর কাধে এসে যায়, হাম্মা দেখে ভয় পায় !” 
“যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি।” 
“আম ফুরালে আম্সী, যৌবন ফুরালেকাদে বসি ।” 
“পঞ্চগোত্র ছাপ্সাক্ন গাই, ইহা ছাড়া বামুন নাই ৮ 
“ছুষ্ট গরু থাকার চেয়ে শূন্য গৌল ভাল।” 

“না পেতে নাজ্জামাই 'ভাতার ।” 


পরবন্থী অনেক নাট্যকার এরূপ ছড়া ব্যবহার করিয়াছেন । 

আর একখানি নাটক এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
স্থপ্রসিদ্ধ কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “বোধেন্দু বিকাশ 
নাটক” সুধী সমাজ কর্টক বিশেষ আদৃত হয়। ইহা কৃষ্ণ 
মিশরের সংস্কৃত প্রবোধচন্দোদয় নাটকালম্বনে লিখিত হইলেও, 
ঠিক অনুবাদ নয়। ইহার চরিত্রাদি যেমন মদন, রতি, বিবেক, 
মতি, বিদ্যা, উপনিষদ ইত্যাদি । নাটকের অনেকাংশ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 
কধি সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকরে বাহির হয়। নাটকখানি কবি 
শেষ করিতে পারেন নাই, এবং তাহার পরলোকপ্রাপ্তির পরে 
তাহার সহোদর রাম চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় পূর্ব প্রকাশিত অংশ ১৮৫৭ 
্ীষ্টাব্ডে পুস্তকাকারে বাহির করেন ।* 

নাটকের আখ্যান এই--বিবেকের ছুই পত্রী ছিল। উপনিষদ 
দেবী ও মতি । বিবেক মতির সহিত অধিক কাল থাকিত, ইহাতে 
উপনিষদ্‌ দেবী বিবাগিনীর ম্যায় অবস্থান করেন। অতঃংপরে বিবেক 
মতিকে বলেন-_-“যদি তুমি ক্ষণকাল বিষয় বাসনা পরিত্যাগ 
পূর্বক অবস্থান করো, তবে আমার প্রবোধ নামক পুত্র হইবে।” 
উপনিষদের গর্ভে বিদ্যা কন্ঠা জন্মগ্রহণ করিয়া মায় কল্পিত 


এ চে শশা শিশির প্র 
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৩৬ বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ 


জগং ধ্বংস করেন। ইহার অর্থ এই বিবেকের সহিত উপনিষদের 
সংস্রবে যে তত্বজ্ঞান জন্মে, তাহাতেই পুরুষ জীবন্মুক্ত হন । 

“বেঙ্গল হরকরার' মতে নাটফখানি স্ুুলিখিত বটে, কিন্তু ধর্মের 
কঠিন বিষয় আলোচনায় সাধারণের মনোরঞ্জন হওয়া সম্ভব নয়। 
নাটকাভিনয়ের প্রমাণ নাই । 

বোধেন্দু বিকাশ ও কুলীন কুল পর্বস্ব নাটকের পরে নন্দকুমার 
রায় অনুদিত (১৮$৫) শকুন্তলা উল্লেখযোগ্য ! ইতিপূর্বেবও 'শকুস্তলার” 
অনুবাদ হইয়াছিল বলিয়া আলোচনা নিম্প্রয়োজন। তবে ১৮৫৭ 
সালে ছাতুবাবুর বাড়ীতে ইহার অভিনয় ইহয়াছিল। 


কালীপ্রসনন সিংহের নাটক 


নাটকের ইতিহাসে 'বিষ্যোংমাহিনী থিয়েটারে'ও বেশ অবদান 
আছে। রামনারায়ণ অনুদিত ভট্রনায়ায়ণের বেণীসংহার এবং 
প্রতিষ্ঠাতা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বিক্রমোর্বশী, সাবিত্রী 
সত্যবান ও মালতী মাধব ১৮৭ হইতে ১৮৫৯ পর্যযস্ত এখানে 
অভিনীত হয়। 

বিক্রমোর্বশী মহ!কবি কালিদাসের প্রসিদ্ধ নাটক রচিত ও স্বগীয় 
কালীপ্রসন্ন সিংহ করকি শনুদিত হয়। চন্ছবংশীয় রাজা পুরূরবা 
কেশীদৈত্যের হাত হইতে উর্বশীকে রক্ষা করিয়া হাহার প্রাতি 
অনুরাগী হন। উত্ধবশীও তাহার বীরত্ব ও সৌন্দধ্যে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে হৃদয় মন সমর্পণ করে । কিন্তু রাজবয়স্ মাণবকের নির্বব,- 
দ্বিতায় এই প্রণয় কাহিনীর কথ। মহিষী ওশীনরীর কাণে উঠিয়। 
তাহাকে ঈর্ধাপরবশ করে। এদিকে উর্বশী ইন্দ্র সভায় “লক্ষ্মী সযন্বর 
নাটক” অভিনয় কালে পুরুষোন্তমের পরিবর্ধে পুরূরবার নাম করিয়া 
স্বর্গ হইতে নির্ববাস্ত হয়। পুরূরবা ও উর্ব্বশীর মিলনে উর্বীর প্রতি 
অপিত শাপ, বরে পরিণত হয়। 


বাংল! নাটকের ইতিবৃত্ত ৩৭' 


“বিষ্ঠোৎসাহিনী থিয়েটারে” অভিনয় কালে (১৮৫৭ সেপ্টেম্বর ) 
কালী প্রসন্পই পুরূরবার ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্তাহার সম্বন্ধে ডাঃ 
রাজেন্্রলাল সম্পাদিত লমসাময়িক বিবিধার্থ সঙ্গ,হ প্রকাশ করে £_- 

“প্রশংসিত বাবুর বয়ঃক্রন ১৭ বংসরের অধিক হইবেক না। এ 
কালমধ্যে নানাগ্রন্থ সাময়িক পত্র ও বক্তৃতা রচন। করিয়| স্বদেশীয়- 
দিগের নিকট প্রশংস! পত্র হইয়াছেন ।-**পুর্বে প্রস্তাবিত গ্রন্থের 
কিয়দংশ “পূর্ণোচন্দ্রদয়” পত্রে প্রকটিত হইয়াছিল ।” 

বন্তৃতঃ কালী প্রসন্ন সম্বন্ধে কবি কালিদাসের কথায় আমর! বলিতে 
পারি-- 

“পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বাম্‌ 
ন চাপি কাব্যং নবমিতবদ্ম্‌। 
ইতি “মালবিকাগ্নি মিত্রম্‌” 
“পুরাতন হইলেই সাধু নাহি হয়। 
নৃতন বলিয়া কাব্য নিন্দনীয় নয়।” 

'মালভীমাধব' ভব্সতির উক্ত নামধেয় নাটকের কালী প্রসন্ন সিংহ 
কর্তক বঙ্গান্থুবাদ। কিন্তু রচনায় যথেষ্ট মৌলিকতা আছে এবং অনেক 
সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত সংযোজিত হইয়াছে । 

'কুলীন কুল সর্ববধ্' নাটকের ন্যায় এই সময় বিধবা বিবাহ, 
প্রসঙ্গে রচিত আরও ছুইখানি সামাজিক নাটকের উল্লেখ একান্ত 
প্রয়োজন । ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহের আন্দোলন উঠে। 
বিষ্ভাসাগর মহাশয় শবধব! বিবাহ প্রচলিত হওয়। উচিত কিনা" নামে 
একটি প্রবন্ধ লেখায় এই আন্দোলন আরস্ত হয়। সেই ১৮৫১ সালেই 
ছুইখানি নাটকে এই আন্দোলন সমর্থন করা হয়- একখানি 
উমেশচন্দ্র মিত্রের ধিধব! বিবাহ নাটক, আর একখান উমাচরণ 
চট্যোপাধায়ের “বিধবোদ্বাহ' নাটক। প্রথমখানি ছুইতিশ বৎসর 
পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তস্য ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, 


-৩৮ বাংল! নাটকের ইতিবৃত্ 


নরেন্দ্রনাথ সেন (ইগ্ডিয়ান মীরার সম্পাদক ), প্রভৃতির যত্বে 
অভিনীত হয়। নাটকে আছে-_- 

বৃদ্ধ কীত্তিরাম ঘোষের বালবিধব! কন্যা সুলোচশা প্রতিবেশী 
রামকান্তের পুত্র মন্ধকে ভাল বাসিয়াছিল । ক্রমে সে 
পাপ-পন্কে পতিত হয়ঃ এবং পরে নিজের কলঙ্ক কাহিনী প্রকাশ 
করিয়া আত্মহত্যা করে। দেশাচারের ফলে খিন্ু নারীকে খে 
চিরবৈধব্য ভোগ করিয়া অশেষ ক্লেশ সহা করিতে হপ্, এ নাটকে 
সেই চিত্রটি বণিত আছে। স্খময়ী কীণ্ডতিরামের বিধবা পুত্র-. 
বধু, পদ্মাবতী তাহার ভার্যা। একস্থানে ম্বলোচনা পদ্মাবতীকে 
বলিতেছে-_ 

“বাবা যেমন পাঁচটার পর তোকে বে করেছে, আবার তুই 
যদি আজ মরিস, তবে অমনি আর একটা হবে। আমাদের 
বেলাই ( অস্পষ্ট স্বরে ) যত" 

শ্যামাচরণ মিত্র বিধব! বিবাহের স্বপক্ষে যুক্তি দেয়। মন্যান্য 
চরিত্র রামদাস বাবাভি (বৈষ্টব), অদ্বৈত দন্ত পড়সী, মোহিনী এ স্ত্রী, 
শ্যামা অবিবাহিতা কন্। ও প্রসন্ন জেষ্ঠা বিধবা কন্যা কৃষ্ণসখা 
এ পুরোহিত রামদেব ভট্টাচাধ্য অধ্যাপক, গণক, রসবতী নাপতিনি 
ইত্যাদি । 

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন_-“সংস্কত নাটকাদিতে নান্দীপাঠ 
ইত্যাদি যে সকল প্রাচীন প্রণালী মাছে তাহ। বঙ্গভাষায় মুশ্রাব্য 
হয়ন।, এজন্য পরিত্যাগ করিলাম ।” 

নাটকের অভিনয় হয় মেট্রোপালিটান কলেজে ১৮৫৯ সালে। 
প্রতাপ নজুমদার (পরে রেভারেগড) হন মন্মথ, নরেন্্রনাথ সেন 


ঞ* নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ মামাদের হস্তগত হইয়াছে । এজস্তারিখ ২৫ 
ভাদ্র ১২৬৪, ভবানীপুর | প্রথম মুদ্রণ হয় এক বৎসর পূর্বে ১৮৫৬ খুষ্টাবে। 


বাংল! নাটকের ইতিবৃত্ত ৩৯ 


সখময়ী, কৃষ্ণবিহারী সেন রামকান্ত ও পরবর্তী বেঙ্গল থিয়েটারের 
সুদক্ষ ম্যানেজার বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় স্থুলোচনা, মক্ষয় মজুমদার 
রামদেব । 

এই নাটকেও কয়েটি ছড়া আছে যেমন যত হাসি, তত কান্না, 
ঠক বাছতে গা ও জোর, যার বে তার মনে নাঈ, পাড়া পড়শীর 
ঘুম নাই। 

সাবিত্রী সত্যবান? সেক্সপিয়রের নাটকের স্যায় পঞ্চাঙ্ক। রঙ্গমঞ্চ 
অভিনীত পঞ্চাঙ্ক নাটক “সাবিত্রী সত্যবানই প্রথন। অতঃংপরে 
মধুনূদন হইতে আারস্ত করিয়া সব নাট্যকারই ইংরাজী প্রথান্থুসারে 
নাটক পঞাস্ক করিয়াছেন। সাবিত্রী যে যমের হাত হইতে 
স্বামীকে বাচাইতে পারিয়াছিলেন, মহাভারতীয় এই উপাখ্যান 
অবলম্বনে নাটক খানি রচিত। চরিত্রস্থষ্টি :তমন সরস হয় নাই। 

বিষ্যোংসাহিনী থিয়েটারের জন্য “বাবু নামে একখানি 
প্রহননও পুনর্বার রচিত হয়। অভিনয়ের কোন প্রমাণ নাই। 
প্রহসনখানি দেখিনাই বলিয়! সমালোচনায় বিরত হইলাম । 

এইখানে আর একখানি নাটক উল্লেখযোগা । প্রথমাভিনীত 
“কুলীন কুল সর্বস্ব” নাটকের কুলপালক ভূমিকার অভিনেতা মহেন্দ্র 
লাল মুখোপাধ্যায় চৌদ্দ বংসৰ বয়সে (১৮৭ খুঃ) “চার এয়ারের 
তীর্থযাত্রা” নাটক রচন। করেন। অধাক্ষ কুঞ্ককমল ভট্টাচার্য্য 
লিখিয়াছেন “মহেন্দ্র তামার বালাবন্ধু। তিনি যে বাঙ্গাল! ১%৫৪এর 
ইতিহাম দিয়াছেন এমনটি আব কেহ দিতে পারিবে না। মহেক্দ্ 
একটা 0001015.% 

নাটকে চারটি অঙ্ক, কোন দৃশ্) নাই। পানোন্বন্ত যুবকের পরিণাম 
বণিত হইয়াছে । প্রহসন জাতীয় সাধারণ নাটক মাত্র । 


* পুরাতন প্রসঙ্গ, ১৫৯ পৃঃ। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


মধুতৃদন দত্ত 


রামনারায়ণের পরের নাট্যকারই মাইকেল মধুন্দন দত্ত । 
“কুলীন কুল সর্বস্ব” হঈন্তে মধুস্থ্দনের প্রথম নাটক শশ্িষ্ঠায় 
অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হয় । মধুস্থদনের জীবনই একখানি বৃহ 
 দ্ায়তন জীবন্ত নাটক । নিজে বড়লোকের ছেলে ও মন্কৃতি প্রতিভা - 
সম্পন্ন ব্যক্তি হইয়া ভাগ্যদোষে মাজীবন তাহাকে দারিস্ত্যের হৃঃসহ 
কষ্টভোগ করিতে হয়। ঠাহার জীবনও যেমন নানারূপে ভাগ্য 
বিপর্ষয়ে বিধ্বস্ত, মৃত্টাওর আবার £সইরূপ বিয়োগান্ত নাটকের এক 
মর্মন্তদ দৃশ্য । 

মধুন্থ্দন যধন হিন্বু কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, কাপ্টেন ডি। 
এল, রিচাডসন ?সধানে ইংরাজীভাবার অধ্যাপক ছিলেন ! কাণ্তেন 
সাহেব েক্সপিয়র এত ভাল আরুন্তি করিতে পারিতেন যে লঙ$ 
মেকলেও আনন্দের সভিত বলিতৈন “ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হযুত মামি সব 
ভুলিয়া যাইতে পারিঃ কিন্ত আপনার এসক্সপিয়ন পড়ার কথা 
আমার হৃদয়ে চিরাক্কিত থাকিবে | তা 051) 10010069010 0101110 
01 117019%, 1)116 18060) 70110 0011770 2178%100409070ত 

রিচার্মন সাহেব ছাত্রগণকে থিয়েটার দেখিতে উৎসাহ দিতেন। 
চৌরঙ্সী ৪ সশানুচি থিয়েটারের সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
ছিল। তিনি থিয়েটারের টিকেট আানাঈয়। ছাত্রগণকে দিতেন 
ও থিয়েটার যাইতে শম্থরোধ করিতেন । চৌরঙ্গী ৪ সশান্ুচি 
থিয়েটারের অভিনয় দেখিয়। বাঙ্গালীদের মনে থিয়েটার দৌঁধবার 
প্রবৃত্তি জাণিয়। উঠে। 


বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৪১ 


পূর্বেই বলিয়াছি, “কুলীন-কুল-সর্ব্বন্ষ” বাঙ্গলার প্রথমাভিনীত 
নাটক। তারপরে অভিনীত হয় নন্দকুমার রায় মম্গুদিত শকুম্তল! 
নাটক। এই শকুন্তলা দেখিয়াই পাইকপাড়ার রাজ! ঈশ্বর চন্দ্র 
সিংহ, প্রতাপ চন্দ্র সিংহ এবং মহারাজা! স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর 
(তখনও হন নাই) একটী স্থায়ী নাট্যশাল। স্থাপন করিতে সঙ্থল্প 
করেন। ইহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বেলগাছিয়া থিয়েটার প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাস, আর ইহাব উদ্বোধন হয় রামনারায়ণের “রত্বাবলী” নাটক 
লইয়৷। এই থিয়েটারের প্রথম অভিনেতা ছিলেন বাগবাজারের 
৬কেশবচন্দ্র গান্ধলী। ইনি বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
ইহার অভিনয় অতি সরস হইত *। আর মধুসথদন তাহাকে 
বলিতেন 70228%2 78030105) কখনও বলিতেন 797081191) 08011 
--অতঃপর তাহাকে একখানি প্রসিদ্ধ নাটকও উৎসর্গাকৃত করেন। 

এই রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অন্থুবাদ মধুস্দনই করিয়া দেন, 
কিন্ত নাটকখানি তাহার মনংপৃত হয় নাই। একদিন তিনি 
অন্যতম অভিনেতা ও তাহার ( মধুস্দনের ) বন্ধু গৌরদাস বসাক 
মহাশয়কে বলেন__ 

«গৌর, বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, একখানি তুচ্ছ নাটকের জন্য 
রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন !” 

গৌর- উপায় কি? নাটক কৈ? তুমি কি বলিতে চাও, বিস্তা- 
সুন্দরের অভিনয় করিব? 

মধু-_আচ্ছা, আমি নাটক লিখিয়া দিব। 

গৌর--তুমি ? 

মধু₹-হই।, আমি ! 

গৌরদাস মধুস্দনের বাঙ্গল। বিদ্ভার দৌড় জানিতেন। একবার 
পৃথিবী” কথাটির বানান 'প্রথিবী' লিখিয়1! খুব জোরের সহিত 
% [00155 9659 স্ব] 1] 05, 61 এ, তীহার অভিনয়ের পরিচয় পাইবেন। 
ক 





৪২ বাং1 নাটকের ইতিবৃত্ত 


বলিয়াছিলেন, 0, 593, 1 [7086 9৪ 08071 গৌরবাবু এইরূপ 
কথায় খুব বিশ্মিতই হইলেন। কিন্তু বিস্ময়ের অবধি রহিল না, 
যখন মধুমূদন সত্যই 'শশ্সিষ্ঠা' নাটকখানির কয়েকটি দৃশ্ঠের পাগুলিপি 
আনিয়া তাহাকে দেখাইলেন। তাহার আনন্দেরও অবধি রহিল না। 
বথ! সময়ে নাটকখানি সমাপ্ত হইল এবং ১৮২৮এ মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হয়। এই নাটক গ্লিখিবার পৃর্ধবে কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তক 
এবং বাঙ্গলা পুস্তক 85150 9০010 হইতে পাঠ করিয়াছিলেন । 
নাটক সম্বন্ধে যতীন্্রমোহন উচ্ছমিত প্রশংসা করিয়া বলেন £ 
£/]11)9 7009 0৮10 170 6100 11107100---0118960, 
018581081 800 1011 01 00010110790), 
রাজ। ঈশ্বরচন্দ্র বলেন ৮019 0108 19 &:001181)1000 9000689.% 
১৮২৪ সালে মধুস্থদন জন্মগ্রহন করেন ও ১৮৩৭ সালে 
হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৪২ সালে কলেজ হইতে মন্তর্ধান 
করিয়া শ্রীই্ধর্মে দীক্ষিত হন ও ১৮৪৮শে মাচ্ছাজ গমন করেন 
ও রেবেকার সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ হন। খানে ৭91)০০৪৯৮০: প্রন্থৃতি 
তিনখানি সংবাদ পত্রের সম্পাদনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন ও শিক্ষকত! 
কার্ধ্য করেন। ১৮৫৪ সালে 0৮0৮9 14৫5 প্রকাশ, কিন্তু বীটন 
সাহেব অতঃপরে মধুস্দনকে বঙ্গভাষায় লিখিতে উপদেশ দেন। 
১৮৫৫--রেবেকার সহিত বিনাহ-চ্ছেদ ও হেনরিয়েটার সহিত বিবাহ । 
১৮৫৬২ ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ও পুলিস কোর্টে 
ইণ্টার প্রিটারের ( দোভাষীর ) কার্ধ্যগ্রহণ। 
১৮৫৮ বেলগাছিয়া। থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ও মধুস্থদন কর্তৃক রদ্বাবলীর 
ইংরাজী শম্ুবাদ | 
১৮৫৯ সালে প্যারীঠাদ নিত্রের সহিত আলোচনায় মধুনুদন 
বলেন £ 
«আপনার ভাষা! হচ্ছে--1500020 ০01 0180 ঠ910171502, 


বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৪৯. 


0101988 7০৬, 11000076 19169151010 9805106) ভাষাই 
হ'তে পারে না। আমার ভাষা হবে চিরস্থায়ী 
প্যারীঠাদ--412) 006 01786 19 006 [0981019 61]1 609 
(91590915 08191005. 
১৮৫৯--তশর্শিষ্ঠ।” নাটক রচনা! ও অভিনয় 
একেই কি বলে সভ্যত। ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 
রে?” প্রহসন রচনা, 
১৮৬০-_ পদ্মাবতী নাটক ও কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনা, তিলো্তমা 
সম্ভব কাব্য রচন1। 
১৮৬১-১৮৬২-_মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা-_ব্রজাঙ্গন। কাব্য-_ 
আত্মবিলাপ, নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ: বীরাঙগনা- 
কাব্য, “হিন্দু পেটি য়” সম্পাদনা কাধ্য । 
১৮৬২-_৯জুন বিলাত যাত্রা -'বঙ্গ ছুরির প্রতি” কবিতা । 
অল্পদিন পরে হেনরিয়েটার পুত্রকন্তা সহ স্বামীর নিকট 
গমন, দানবীর ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াাসাগরকে চিঠি ও তাহার 
সহানুভূতি ১৮৬3- চতুর্দশ কবিভাবলী রচনা (১৮৬৫). 
ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৬৬) 
১৮৬৭-__ফেব্রুয়ারী, স্বদেশ প্রত্যাগমন-_ও ব্যারিষ্টারী ব্যরস! 
১৮৭১-_হেক্টুর বধ কাব্য 
১৮৭২-_-পঞ্চকোট গমন ও চাকুরী 
১৮৭৩-_ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল থিয়েটারে কৃষ্ণকুমারী নাটকের 
অভিনয় দর্শন, “বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ-দান, 
লীড়া, রোগশয্যায় “মান্াকানন' ও “বিষ কি ধঙ্গুগুণ' রচনা 
-ম্বৃত্য ২৯ জুন। 
নাটকের গল্পাংশ এইরূ”-- 
দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠ। ছিলেন পরস্পর সখী । শশ্মিষ্ঠা দৈত্যরাজ্জের 
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কন্তা আর দেবযানী দৈত্যরাজগ্ুরু শুক্রাচার্য্যে কন্তা। একদিন 
জলকেলি করিতে করিতে উভরেই ঝগড়া করেন। এবং মাত্রা 
এতই বাড়িয়া খায় যে উত্তেজিত হইয়। শর্ষিষ্ঠী দেবযানীকে 
কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়। যায়। 

দৈবাৎ রাজা! যযাতি তথায় আসিয়া তাহাকে জল হইতে 
উপরে উঠান | এই সংবাদ শুক্রাচার্য্যের নিকট পৌছিলে তিনি 
রাজ্য ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়া ভয় দেখান, কিন্তু অবশেষে স্থির হয় 
শর্িষ্ঠী আজীবন দেবযানীর দাসীর ন্যায় তাহার সেবা করিবেন। 

এদিকে দেবযানী যযাতির দেহ সৌষ্ঠবৰ এবং দয়াগ্চণে অন্ুরক্ত 
হইয়া মনে মনে ভাহাকেই পতিরূপে কামনা! করেন। শু ক্রাচার্যয 
জানিতে পারিয়া শিষ্য কপিলকে প্রতিষ্ঠানপুরীতে পাঠাইয়া 
দেন এবং যযাতি সম্মত হইলে পরিণয় সম্পন্ন হয়। শশ্মিষ্ঠাও 
রাজ্ঞী দেবযানীর সহগামিনী হয় এবং একটা উদ্যানে তাহার বাসস্থান 
নিপ্ধারিত হয়। যযাতি একদিন সেখানে গিয়া শন্ষিষ্ঠাকে তাহার প্রতি 
অন্থরাগিনী দেখিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু ব্যাপারটি 
লুক্কায়িত থাকে । ক্রমে এই মিলনে শশ্মিষ্ঠার গর্ভে তিনটা রাজকুমার 
প্রন্থুত হয়। কনিয় পুত্রের নাম পুরু। একদিন দেবযানী রাজার 
সঙ্গে আসিয়া তিনটি বালককে দেখিয়া বিশ্মিত হয়, কিন্তু ক্রমে 
সমস্ত ব্যাপার উন্বাটিত হইয়া পড়ে। দেবযানী ক্রোধান্ধ হইয়া 
সবী পুণিকাকে লইয়া তাহার পিতা শুক্রাচাধধের নিকটে গমন 
করেন। কন্যার ছুর্ভাগ্যের সংবাদ পাইয়া শুক্রাচার্ধ্য যযাতিকে 
যাবজ্জীবন জরাগ্রস্ত হওয়ার জন্য অভিসম্পাত করেন। শাপগএস্ত 
বপতি গুরুর চরণতলে পতিত হইয়। ক্ষম| প্রার্থনা করেন। 
দেবযানীও স্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য পিতাকে অনুনয় 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে শুক্রাচার্ধ্য প্রসন্ন হইয়া) বলিলেন 
“পর কেহ যদি তোমার জর! গ্রহণ করে, তাহা হইলেই তুমি 
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জর! মুক্ত হইবে 1” কিন্ত যযাতির পুত্রগণের মধ্যে কেহই 
তাহার পরিবর্থে জরা ভোগ করিতে স্বীকৃত হইল না, 
ন| দেবযানীর পুক্রদ্ধয়, না-_শশ্ষিষ্ঠার প্রথম ছুইপুত্র। কেবল তাহার 
কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার জরা নিজে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 
হইলেন | সঙ্গে সঙ্গে যাতির জরাও পুরুকে আক্রমণ করিল। 
যৌবন প্রাপ্ত যযাতির হস্তে এবার গুরুদেব প্রসন্নচিত্ে শশ্মিষ্ঠার 
দাসী মোচন করিয়া তাহাকে ম্বয়ই অর্পণ করেন। দেবযানী 
এখন হইতে তাহাকে সধী বলিয়। গ্রহণ করেন । এটুকুই নাটকে 
আছে কিন্ত অতঃপরে দীর্ঘকাল সাংসারিক স্ুখভোগ করিয়া যযাতি 
যে পুত্রের নিকট হইতে জরা-ভার পুনরায় গ্রহণ করিয়া পুরুকেই 
রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, এইটুকু নাটকে নাই। 

পুরুর বংশধরগণ পৌরব নামে খ্যাতি লাভ করেন। মহাভারতের 
বিখ্যাত কৌরব এবং পাগুবগণ পুরু রাজারই বংশধর । 

এখন এই নাটকখানি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ইতিপূর্বে 
যে সমস্ত নাটক রচিত হইয়াছে, তুলন। করিলে শশ্মিষ্ঠাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
নাটক বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। ইহার উপাদান মহাভারতের যযাতি 
উপাধ্যান হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু অনাবশ্টকীয় বিষয় বজ্ভন করিয়া 
এবং আবশ্যকীয় বিষয় নাটকোপযোগী করিয়া মধুস্থদন যথার্থ 
মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। দেবযানীকে কৃপে নিক্ষেপ এবং 
উত্তোলন ব্যাপারট! বকান্ুরের মুখে দিয়া তিনি ভালই করিয়াছেন! 
শদ্িষ্ঠ। যে দেবযানীর দাসীত্ব করিয়া আশ্রমে গমন করেন তাহাও 
এইরূপ পরোক্ষে বণিত হইয়াছে। 

দেবযানীর প্রণয়-সঞ্চার ও অধৈর্য, শুক্লাচাধ্যের এই সংবাদ 
রাজসমীপে প্রেরণ, শশ্িষ্ঠার সন্তোষচিত্তত। প্রভৃতি প্রথম অস্ধে 
বণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অক্কে যযাতির বিবাহে সম্মতি এবং 
বিবাহার্থে মুনির আশ্রমে আগমন ও তৃতীয়াঙ্কে শশ্দিষ্ঠার প্রণয় 
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সঞ্চার, শশ্ষিষ্ঠার দৈত্যপুরে যাইতে অসম্মতি এবং যযাতির সহিত 
বিবাহের কখা আছে। চতুর্থ অঙ্কে রাজ্ঞী দেবযানীর শন্মিষ্ঠার 
গর্ভজাত তিনটি পুত্রের সহিত সাক্ষাতের কাহিনী, দেবযানীর 
প্রতিহিংসা-পরায়ণতা ও শুক্রচার্যের অভিশাপে যঘাতির জরাগ্রন্ত 
হওয়! এবং তজ্জম্ত দেবযানীর আত্মগ্লানির কথ। আছে। পঞ্চমান্কে 
শুক্রাচার্ধ্য কর্তৃক শম্িষ্ঠাকে যযাতির হস্তে অর্পণ এবং দেবযানীর 
তজ্জনিত তৃপ্তির কথা আছে । 

নাটকখানি মিলনান্ত । শেষ দৃশ্যটি অতি নিপুণভাবে সংযোজিত 
হইয়াছে । ইহ! দিজেন্্রলালের চন্দ্রগুগ্ত নাটকের শেষ মিলন 
দৃশ্যটি স্মরণ করাইয়া! দেয়। যযাতির পুনরায় জরাগ্রহণের কথা ন! 
থাকায় ভাল হইয়াছে । 'শশ্সিষ্ঠা' নাটকের শেষ দৃশ্যে শাপমুক্ত 
যযাতি, রাজ্ঞী দেবযানী, শশ্িষ্ঠ, শুক্রাচার্ধ্য, বিদুষক, চন্দ্রগুপ্ত 
নাটকের যথাক্রমে চন্দ্রগুপ্ত, হেলেন, ছায়া, চাণক্য ও চক্ররকেতুরই 
পূর্ব্ব সংস্করণ। 

শন্মিষ্ঠ নাটকে শম্িষ্ঠাই প্রধান চরিত্র। মধুস্দনের জীবনীকার 
যোগীন্দ্র বাবু যে বলেন, দেবযানীর আওতায় পড়িয়া শশ্মিঠ। চরিত্র 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, এই উক্তি আমর! স্বীকার করিতে 
পারলাম না। দেবযানী স্বভাবভঃই প্রেন প্রবণা, কোপনস্বভাবা 
এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ', আর শশ্মিষ্ঠ। ধৈর্য্যশালিনী, শান্তব্ঘভাবা 
ও ক্ষমাশীল । মহাভারতের এই পরিকল্পনা মধুন্ুদন ঠিকই 
রাখিয়াছেন। ভীগ্মার্জুন, যুধিগ্রির, অভিমন্থ্য প্রভৃতি যে বংশ 
উজ্দ্রল করিয়াছেন সেই চন্দ্রবংশের শ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগী পুরুর 
গর্ভধারিণীর ধৈর্য্যশীলত। মধুসুদন যথাযথ ভাংবই দেখাইয়াছেন। 
ফণিনীর ন্যায় ক্রোধোন্বন্তা দেবযানী সম্বন্ধে শশ্মিষ্ঠা সথী 
দেবিকাকে বলিতেছে--_ ” 

“দেবযানীকে কি তোমার ভং“সন। কর! উচিত? পতিপরায়ণা 
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স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তর অমুল্যর্ধ কি আছে বল 
দেখি?” 

শন্িষ্ঠা রাজকগ্যা! হইয়াও যে দেবযানীর দাঁসীনহ্ব করিতেছে, 
ইহানরেও তাহার সমানই সম্তোষ-_ 

“স্খছঃখ মনের ধর্ম, আমি পূর্বে যেরপ ছিলাম, এখনও 
সেইরূপ আছি।” 

শাপগ্রন্থ ম্বামীর শুশ্রানা)। এবং অনুতপ্রা দেবযানীর পুতি 
প্রবোধ বাক্য তাহারই চরিত্রান্থূপ। আন্ৃতপ্তা দেবযানীকে শমিষ্ঠা 
শেষ দশ্যে বলিতেছে- 

“প্রিয় সখি, তোমার দোব কি! এ সকল বিধাতার লীলা 
বৈত নয় ?* 

মহাভারতে উল্লিখিত আছে শর্মিষ্ঠা খতুরক্ষার জন্য যযাতির 
শরণাপন্ন হন। মধুস্্‌দন উভয়ের মধ্যে যথার্থ অনুরাগ আরোপ 
করিয়াছেন। যখন রাজা কাছে আসেন, সলক্জভাবে শর্দিষ্ঠা 
বলিতেছে-_ 

“আপনি এ দাসীকে ক্ষমা, করুন, শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত 
অন্থকুম্থমে কখনও স্পৃহা! করেন 1" 

শর্মিষ্ঠ। চরিনাক্ষনে নাট্য-কারের কৃতিত্ব খুবই বেশী। শুক্রাচা্ধ্য 
চরিত্রে অপত্য-ন্সেহের মোহ ফুটিয়াছে। তিনি প্রথমে কন্যাকে 
বুঝাইয়াছিলেন “গান্ধর্র্ব বিবাহে যে ক্ষত্রিয় কুলের রীতি, তাকি জান 
না?” আর শাপগ্রস্থ করিতে অন্ধরুদ্ধ হইয়া প্রথমে তিনি কর্ণে হাত 
দিয়া বলেন “আমি এ অধন্ম কি প্রকারে করি? রাজা যযাতি 
পরম দয়ালু পুরুষ ।” 

দেবযানী চরিত্রও যথাবথভাবেই চিত্রিত হইয়াছে । শম্মিষ্ঠাতে 
হেনরিয়েটার ছায়া! প্রতিফলিত বলিয়া! মনে হয়। 

গুরুকে কবি নাটকোক্ত ব্যক্তিরপে দেখান নাই। যষাঁত 


৪৮ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


ও মন্ত্রীর মুখে চরিত্রের অপ্রত্যক্ষ কিন্তু আশ্চর্য বিশ্লেষণ 
হইয়াছে । দেবযানীকে দেখিয়া পুত্রত্রয় ত্তব্ধভাবে দাড়াইয়া 
থাকে, এবং রাজ্জী ষখন বলেন “বংমগণ, তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা 
ক'রনা”, তাহাতে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সক্রোধে ম্বীয় কোমল বাহু 
আস্ফালন করিয়! উত্তর করে__ 


«আমরা কাকেও শঙ্কা! করিনা । তুমি কে? তুমি যে 
আমদের পিতার হাত ধরেছ? তুমিতো আম!দের জননী নও, 
তিনি হ'লে আমাদের কত আদর কর্ষেন।” 

এই বালকই অবশেষ পিতার প্রাণে শক্তি দিয়া বলেন “আপনার 
এজরা রোগ আমি গ্রহণ করিতে প্রস্বত আছি ।” নাটকে এই অংশ 
থাকিলে এবং কোন শিশুদ্বার। প্রকৃত ভাবে অভিনীত হইলে ভাল 
হইত । কিন্তু নাট্যকার সেরূপ শ্ুুবিধ। দেন নাই | 

সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, নাটকখানি বেশ ভাল হইয়াছে এবং 
যোগীন্দ্রবাবু আরোপিত কৃত্রিমত! দোষ লক্ষিত হয় না। বস্বতঃ 
নাটকের দোষ গুণ বিচার করিলে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে কোন নাটা- 
কারেরই প্রথম নাটক এতাবং এত ভাল হয় নাই। তবে 
প্রথম নাটক বলিয়। যে ক্রট থাকা সম্ভব, তাহ! রহিয়াছে । প্রধান 
চরিত্রগুলি পরিপুষ্ট হয় নাই। ক্ষীণত] দোষ পরিলক্ষিত হয়। 

বেলগাছিয়া থিয়েটারে শর্মিষ্ঠ। প্রথমে অভিনীত হয় ১৮৫৯ সালের 
৩র। সেপ্টেম্বর তারিখে । 


নিয়লিখিত মণীধীগণ ভূমিকা গ্রহণ করেন £- 
রাজ যযাতি-প্রিয়নাথ দন্ত (ঠাহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় যছ্নাথ 
চ্যাটাঞ্গি রাজার ভূমিকা অভিনয় ' করিয়াছিলেন ) মাধব্য__বসস্তক 
কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী--সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা । শুক্রাচার্ধয 
দীননাথ ঘোষ। 


বাল! নাটকের ইতিবৃত্ব ৪৯ 


কপিল ( শুক্রাচার্য্যের শিষ্য )--শরতচন্্র ঘোষ (পরে বেঙ্গল 
থিয়েটারের অভিনেত। ) 
বকাস্থুর (সেনাপতি )--রাজ। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ 
দৈত্য (জনৈক কর্মচারী )--তারা্াদ গুহ 

( দৈবাৎ ঘোড়া হইতে পড়িয়। রাজার হাত ভাঙ্গিয়! যাওয়ায় 
তারাষ্ঠাদ বকান্ুরের ভূমিকা গ্রহণ করেন ) 
নাগরিক-_হরিশচন্দ্র মুখার্জি, রসিকলাল সাহা ব্রজলাল দত্ত। 
পারিষদবর্গ--যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রিয়নাথ শেঠ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র । 
চোপদার-_দ্বারকানাথ মল্লিক ( পরিশেষে মহেশচন্দ্র এই ভূমিকা 
গ্রহথ করেন। ) 
দ্বারবান--মণীন্দ্র ঘোষ (রাজার শ্যালক ) 
দেবযানী-_হেমচন্দ্র মুখার্জি (ইনি রয্লাবল্লী নাটকে সাগরিকার 
ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন ) 
পৃর্ণিকা-_কালিদাস সান্ন্যাল (পূর্বে নর্তকীর ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন ) 
শর্িষ্ঠা__কৃষ্ণধন মুখাঞ্জি (নবাগত এবং উৎকৃষ্ট অভিনেত ) 
দেবিকা_-অঘোরচন্দ্র দিঘরিয়া ( ইনি স্ুসঙ্গতার ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন ) 
নট-_ব্রজ হুললভ দত্ত নটী-_চুণীলাল বনু 
পরিচারিকা-_কালীপ্রসন্ন মুখার্জি ।* 

রত্বাবলী নাটকের ন্তায় শর্শিষ্ঠাও লোকপ্রিয় হইবে কি না সে 
সম্বন্ধে রাজ। ঈশ্বর চন্দ্র সিংহের সন্দেহ ছিল। কিন্তু উহার অভিনয় খুব 


* ৬যোগীন্্নাথ বন্ধু প্রণীত মধুসূদনের জীবন চরিত, পৃষ্ঠা ২৩৩--কে কোন্‌ 
ভূমিকা! গ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করিয়া ১৮৫৯ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে 
গৌরদান বসাকের নিকট লিখিত রাজার পত্র হইতে সংগৃহীত। অনুশীলন এবং 
পুরোহিত জ্যেষ্ঠ ১৩০২-_-“রঙ্গডৃমির ইতিবৃদ্ দেখুন । 

৭ 


৫৪ বাকল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল এবং তৎকালীন সংবাদপত্র সমূহে নাটক 
এবং নাট্যাভিনয়ের শিক্ষিত সমাজ কিরূপ উপভোগ করিয়াছেন, সে 
সম্বন্ধে “হিন্ুপেটি-য়ট' সম্পাদক প্রসিদ্ধ গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 
মন্তব্য পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে-_ 

“শর্দি্ার অভিনয় ছুই হাজার বংসর অতীতযুগের ইতিহাস 
স্ুম্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করিয়াছিল। বস্তবতঃ সেই অতীত যুগের 
আচার ব্যবহারের উপযোগী করিয়। নাটকের দণ্যপট ও সাজ সরঞ্জামের 
ব্যবস্থা হইয়াছিল । 

“আমাদের যে সকল পুরাতববিদ বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন 
তাহার। সকলেই বলিয়াছেন সাজসজ্জাদি সমস্তই প্রাচীন ভারনের 
অন্থরূপই হইয়াছিঙস। কণ্ঠ হঈতে পদ পর্য্যন্ত লম্থিত শুক্রাচার্ধোর 
ধূসর সবুজ বর্ণ মণ্ডিত পোষাকটি বড়ই ঘটনার কালের উপযোগী 
হইয়াছিল । এই পোষাকের এবং আমাদের বর্ধনান যুগের 
পোষাকের মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি এনং দর্শকরন্দ সকলে উহার 
উচ্চ প্রশংস! করিয়াছেন । রাজসভার দৃশ্যও বেশ জমকাল হইয়াছিল। 
রাজ-পরিষদ্দিগের ব্যবহার এমন অবিকল হইয়াছিল যে যাহার! 
আমাদের দেশের লোকের উহ? অভাব বলিয়া মনে করেন একবার 
এই অভিনয় দর্শন করিলে তাহাদের ভ্রম-ধারণা দূর হইবে। 

«অভিনয় সম্বন্ধে একথা আমরা অংনন্দের সহিহ স্বীকার 
করিতেছি যে উহাতে আতিশয্য কোথাও কিছু ছিল না। যদিও 
প্রথম দিকটায় সজীবতার কিছু অভাব লক্ষিত লইয়াছিল তথাপি 
অভিনয় খুব স্বাভাবিক হইয়াছিঙগ এবং অভিনয় যত শেষের দিকে 
অগ্রসর হইয়াছিল ততই লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইহেছিল এবং 
উহাই সজ্জীবতার অভাব পুরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল 1” পূর্ববর্তী 
অভিনয়ের ম্যায় এই অভিনয়েও বিদূষক ছিল সমস্ত 'অভিনেতা- 
দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । কল্পনার স্বচ্ছন্দ গতি, চমৎকার সঙ্গীবতা, খেয়ালী 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত ৫১ 


ভাব, প্রচুর নাট্যরসের স্প্টি করিয়াছিল। যে সচ্ছন্দ ভাব, 
এবং মাধুর্য তিনি স্থষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে একথা! 
আমর] নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে প্যারিস অথব! লগুনের রঙ্গ- 
মঞ্চেও তাহাকে ঠিকই মানাইত। অন্যান্য অভিনেতাগণও তাহাদের 
যোগ্যত। অন্ুমারে ভালই অভিনয় করিয়াছেন এবং দর্শকগণের 
মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ।” 

অন্যান্য দিক দিয়াও শর্দিষ্ঠ। নাটকের বিশেষহ আছে। শর্শিষ্ঠ। 
,বাঙ্গালার নাট্যজগতে নযযুগের সুচক। এই নাটকে মধুম্দন কিছু 
নৃতনহ্বের সংযোগ করিয়াছিলেন এবং নাটক রচনায় মধুস্দনকে 
প্রধান সংস্কারক বলিলে অভ্যুক্তি হইবে না। বস্ততঃ সংস্কৃত 
নাটক রচনার চিরাচরিত প্রথ! পরিত্যাগ করিবার মধুনূদনই প্রথম 
পথ প্রদর্শক। “ভদ্রাজ্ঞুন” নাটকে (১৮৫২) প্রথম নান্দী প্রসৃতি 
বজ্জিত হইয়াছে । কিন্তু ভদ্রার্জন লোকের আগ্রহ আকর্ষণ করিবার 
পক্ষে অন্ুপযুন্ত' ছিল। অবশ্য কালীপ্রসন্ন সিংহও ক্রমশঃ পুরাতন 
পদ্ধতি বর্জন করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত মধুনূদনই পূর্ব 
পদ্ধতি বর্জনে প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন, তিনি প্রথম হইতেই সংস্কৃত 
নাটকের আদর্শ এবং পুরাতন রীতি বর্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
ইতিপৃবেব তিনি প্রত্বাবলী” নাটকের অন্থুবাদের মুখবন্ধে ইহার 
ইঙ্গিত করিয়াছিলেন 

“এক দল লেখক যাহার! সংস্কত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া 
উচ্চতর আদর্শের সন্ধান করিবে ।” তৎকালীন বিখ্যাত সংস্কৃত 
ভাষাবিদ মহামহোপাধ্যায় প্রেম্ঠাদ তর্কবাগীস শশ্িষ্ঠা নাটক পাঠ 
করিয়া বলিয়াছিলেন “ইহা নাটকই হয় নাই, বোধ হয় কোন 
ইংরেজী জান। নব্য বাবু ইহ লিখিয়াছে। কোন পরিবর্তন করিতে 
হইলে নাটকখানিকে আগাগোড়া পরিবর্তন করিতে হইবে।” কিন্তু 
মধুসুদনের কোন সংস্কৃত নাটকের সাহায্য প্রয়োজন ছিল না, তিনি 


৫২ বাল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


নিজের পায়েই দীড়াইডে চাহিয়াছিলেন। তাই তাহার বন্ধু গৌরদাস 
বসাককে তিনি লিখিয়াছিলেন-_. 

“ভাই গৌর) আমি জানি আমার নাটকে বৈদেশিক ভাব বিছু 
থাকিবে । সংস্কৃত যাহা কিছু তৎসমস্তের প্রতিই আমাদের দাস- 
সুলভ মনোভাবের ফলে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য যে শৃঙ্খল 
স্থপ্টি করিয়াছি তাহ! হইতে মুক্ত হওয়াই আমার উদ্দেশ্টয।” 

কিন্ত মধুস্দন দত্ত নাটক রচনায় প্রাচীন পদ্ধতি এবং রীতি সম্পুর্ণ- 
রূপে ব্রন করিতে পারেন নাই। প্রস্তাবনা, বিদূষক, কঞ্চ,কী 
প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণা সংস্কৃত নাটকের অন্থকরণেই হইয়াছে । 
তথাপি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে এই কথা নিঃসন্দেহে বলিতে 
পার! যায় যে নাটক রচনায় এক নৃতন পথ তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। 
পরবন্তী নাট্যকারগণ সকলেই তাহার প্রদশিত পথই অন্ভুরণ 
করিয়াছেন। 

& শর্িষ্ঠা অভিনয়ের পরে মধুসুদূন এত উংসাহ পাইতে লাগিলেন 
যে তাহার প্রতিভ! এখন উপযুক্ত সহায়ত লাভে শ্রোতম্বতীর মত তর 
তর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যাহ! স্ৃপ্ত ছিল, মৃতের হ্যায় বোধ 
হইত, “জিন কাঠি'র সহায়তায় এখন নব নব সাহিত্য রচনা করিতে 
লাগিল-_প্রথমে নাটক ও পরে প্রহসন। কিন্তু রচনার বিকাশ হইলেও 
নাটক আর শীত্র অভিনীত হয় নাই। বাধা কাহার প্রতিভা ভিন্ন মুখে 
প্রধাবিত করিল! 'অতংপরে একেবারে অমর কাব্যই রচিত হইতে 
লাগিল। নৃতন ছন্দ বাহির হইল, কত অমুল্য রব্ব প্রস্থত হুইল, 
আমরা বাঙ্গালার মিল্টনকে পাইলাম। এতদিনে জয়দেবের শূন্য 
স্থান অধিকৃত হইল। তাই বলিতেছিলাম 'বেলগাছিয়া থিয়েটার" 
কেবল রঙ্গমঞ্চের নয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ও বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছে। 

এ পধ্যন্ত বাঙ্গাল! ভাষার চর্চা করিতেন সংস্কৃতাভিজ্জ ব্যক্তিগণ 


বাঙ্গল!। নাটকের ইতিবৃত্ত ৫৩ 


অথব! ধাহার1 কলেজে খুব বেশী পড়েন নাই-_ যেমন ঈশ্বর গু, অক্ষয় 
দত্ত, ঈশ্বর চন্দ্র বিষ্ভাসাগর প্রভৃতি । কিন্ত কলেজের ইংরাজী ভাষায় 
খুব বেশী শিক্ষিত লোক ধরিতে গেলে এ পথের অন্থুবন্তা ছিলেন 
মধুসদনই প্রথম । এই হিসাবেও মধুসুদন বাঙ্গাল! ভাষার যথেষ্ট উন্নতি 
করিয়াছেন। ন্ব্ায় রমেশ দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে লিখিয়াছেন--- 
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অতঃংপরে ১৮৬৯ সালে মধুস্দন “একেই কি বলে সভ্যতা” এবং 
“বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে?” নামক ছইখানি প্রহমন রচন। কমেন। 
রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অন্ুরোধেই তাহার এই প্রচেষ্টা। এই প্রহসন 
ছুইখানির বিস্তৃতালোচন! গ্রন্থকার তাহার ইতডয়ান ষ্টেজ গ্রন্থে 
করিয়াছেন, এখানে পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন। প্রথমধানিতে ইয়ং 
বেঙ্গলের এবং দ্বিতীয়খানিতে ভগুসাধু-প্রকৃতি ভক্তপ্রসাদের অসঙ্গত 
আচরণের প্রতি তীব্র কশাঘাত কর! হইয়াছে । প্রহসন ছইখানি 
বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই। কবি মধুস্দন ইহাতে 
অত্যন্ত মনঃক্ুষ্ন হন। 
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*৫৪ বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


ইহার পরে মধুস্দন “সুভদ্র।' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। 
উহা! নাট্যকাব্য মাত্র, উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই। অতঃপরে 
তিনি পাঠান ইতিহাস হইতে আখ্যান-বস্ত সংগ্রহ করিয়া “রিজিয়া: 
নাটক রচন৷ করিতে আরম্ত করেন। তাহার ধারণা ছিল £তেজস্থিতায় 
মুসলমান জাতি আমাদের অপেক্ষা প্রণংসার্থ। এ নাটকও অভিনীত 
হয় নাই। অতঃপরে বেলগাছিয়া থিরেটারের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত! 
কেশবচন্দ্র গান্গুলীর অনুরোধে উডের রাজপুত ইতিহান হইতে উপকরণ 
সংগ্রহ করিয়। একমাম মধ্যে (১৮৬০৬ আগই হইতে ৭ সেপ্টেম্বর, 
মধ্যে) “কৃষ্ণকুমারী নাক” সমাপ্ত করেন। এখানি বেলগাছিয়। 
অভিনীত হয় নাই, তবে ছয়বংমর পুর শোভাবাজার রাজবাড়ীর 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। মধুন্ৃদন তখন উপস্থিত ছিলেন ন|। 
কিন্তু ম্তাসনাল থিয়েটারে ১৮৭৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী যখন অভিনীত 
হয় মধুনুরন উপস্থিত থাকিয়। ভীমসিংছের ভুনিকায় গিরিশচন্ছের। 
ধনদাসের ভূমিকায় অদ্ধেন্দ শেখর মুস্তকীর, গহলার ভুমিকায় মহেন্দ 
বন্ুর, কৃষ্চকুমারীর ভুমিকায় ক্ষেত্র গাচ্ছুলীর এবং বিলাসবতীর 
ভূমিকায় বেলবাবুর অভিনয় দেখিয়। বডই তৃপ্ত হইয়াছিলেন। 

পদ্মাবতী মধুস্থননের খ্বিতীয় নাটক। এই নাটকথানি গ্রীক উপকথ। 
*$0)]১10 01 1)150910 এর ছাক়াবলম্বন তিনি রুচন। করিয়াছেন । 
নাটকোক্ত শচী, রতি, নারদ, রাজ! ইন্দ্রনীল এবং রাঙ্কুমারী পদ্মাবতী 
যথাক্রমে গ্রীক জুনো, ভেলাস, ডিস্কডিরা, প্যারিস এবং হেলেনের 
প্রতিচ্ছায়া হইলেও চরিব্রাঙ্কনে এবং কলানৈপুণ্য মধুস্থদনের বৈশিষ্ট্য 
পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ গ্রীক নাটকের স্যায় মধুসদনের পদ্মাবতী" 
বিয়োগা্ নয়। ইন্দ্রনীল এবং পক্সাবতীর মিলন সঙ্ঘটত হইয়াছে। 
স্ত্রী চরিত্র মধ্যে পদ্মাবতী কোমল হাদয়, আর শচীদেবী খুব সজীব, 
তবে চরিব্রের পরিকল্পনাও গ্রীক আদর্শে হইয়াছে। "পদ্মাবতী 
মধুন্থদনের সপ্ুখে গ্রস্থরচনার সাতবৎসর পরে বড়তল। জয়মিত্রের বাড়ী 


বাঙ্গল! নাটকে ইতিবৃ ৫৫ 


অভিনীত হয়। ইহন্দ্রনীগ হন বেহারী চট্ট্যোপাধ্যায়, বিদূষক 
মণিমোহন সরকার, কলি জীবনকৃঞ্ণ দেব, “ডিসব্যাণ্ডেড মদনিক! 
কলি অবতার ভারতীয় নাট্যমন্জে বণিত হইয়াছে |+ 

এই নাটকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহাত হয়। এপর্যন্ত 
নাটকে ত্রিপদী পয়ার প্রভৃতি নেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে সন্দেহ 
নাই, কিন্তু গুরুগন্তীর ভাব যে উংকৃষ্ট ছন্দেও নাটকে খুব ভাল মানাইতে 
পারে, মধুস্থদনই প্রথমে তাহ! দেখাইয়াছেন । যেমন-_ 


কলি (স্থগত )--এ শুন 


বীরদর্পে তা সবার সঙ্গে বুঝে এবে 
ইন্ত্রনীল। (চিন্তা করিয়া ) 

এই অবসরে যদি আমি 

রাণী পপ্প।ব হীরে লইতে পারি হরি 

তা? হ'লে কামনা মোর হবে ফলবতী-_ 

প্রেয়পী-বিরহ শোকে ইন্দ্রনীল রায় 

হারাইবে প্রাণ ফণী মণি হারাইলে 

মরে বিষাদে । এ হেতু সারথির বেশে 

আসিয়াছি হেথা আমি ( পরিভ্রমণ ) 


পল্সাবতীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে স্চনা হয়, তাহাই ক্রমে 
নাটকের কথোপকথনের অন্যতম টেক্নিক' করিবার তাহার সন্কল্প 
ছিল। তিলোন্তমাসম্তবকাব্য, মেঘনাদ বধ কাব্যে তিনি যে তেজোগর্ড 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন, অন্থলোকের কাব্যে ও নাটকেও পরে 
তাহা প্রচলিত হয়। এই বিষয়ে তিনি পূর্বেই স্পট ভাবে 
লিখিয়াছিলেন-_ 


সপ সা আহ জানার ৪ সর সাহার 


* গ্রন্থকার প্রীত ভারতায় নাটামঞ্চ ২১ পৃঃ 01010 3688 ₹০1 
(270 190)--]) 141 


৫৬ বান্ধল! নাটকের ইতিযুস্ত 
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নাট্যরনায় মধুস্থদনের আদর্শ যে খুব উচ্চ ছিল তাহার প্রমাণ : 
শন্মিষ্টার প্রস্তাবনায়। মধুস্থদন নিজেই উহা! রচন। করিয়াছিলেন । 
ইহাতে তদানীন্তন অধোগতিপ্রাপ্ত নাট্যকলার উন্নতি প্রয়াসই মূর্ত 
হইয়া উঠিয়াছে__ 


“কোথায় বান্সিকী ব্যান, কোথা তব কালিদাস 
কোথা ভবভৃতি মছোদর 

অলীক কুনাট্যরগে মজে লোক রাট়ে বঙ্গে 
নিরখিয়! প্রাণে নাহি সয় 

স্থধারম অনাদরে বিষবারি পান করে 
তাহে হয় তন্থ মন ক্ষয়। 

মধু কহে জাগে! মা গো, বিতুস্থানে এই মাগো 

স্থর়সে প্রবৃত্ত হক তব তনয় নিচয়।” 


পঞ্পঃবতী নাটক রচিত হয় ১৮৬ সালে, আর অভিনীত হয় 
১৮৬৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। কিন্তু নাউকধানি প্রথমে গে 
রচিত হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কিছুই ছিল না। ইতিম্ধা 
লোকে মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষর ছন্দ গৌড়জন আনন্দে স্ধার 
স্যায়ই পান করিতেছিল'। অভিনয়ের সময় মধুস্দন পদ্মাবন্তী দাটকেও 
এই ছন্দের কতকটা কথ! কলির মুখে আরোপ করেন। কিরূপে 
সাতবৎসর পরে তাহ! সম্ভব হয়, সেই সম্বন্ধে 'মধুন্মতি' প্রণেতা ব্বগাঁয় 


বাঙলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৪৭ 


নগেন্্নাথ সোম মহাশয় যে আখ্যানটি দিয়াছেন নিয়ে তাহ! প্রকাশ 
করিলাম-- 

“কলিকাতার বড়তলায় “পদ্মাবতী” নাটকের অভিনয় হয়। 
জয় মিত্রের গলির পাচকড়ি মিত্র, ক্ষীরোদ মিত্র, বিডন স্্বীটের শরৎ 
ঘোষ প্রমুখ প্রসিদ্ধ ধনিপুত্রগণ অভিনয়ের আয়োজন করেন। 
তাহার! পরামর্শের নিমিত্ত মধুসুদনকে সর্ধদ। লইয়া আমিতেন, 
মধুস্থদন ৪ যাহাতে অভিনয় উৎকৃষ্ট হয়, সেইজন্য সতত তাহাদিগকে 
'উপযুক্ত সুপরামর্শ দান করিতেন। 'পল্সাবতী নাটক' প্রথমে 
আদ্ধোপান্ত গে লিখিত হয়। তাহারা তাহাকে এ নাটকের 
কিয়দংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়! দিতে অন্থুরোধ করিলে মধুস্দৰ 
বলেন তবে বুড়ী বেটাকে ডাকি”। পরে তাহাদিগকে বলিলেন 
“তোর! লেখাপড়া ত কিছু করিস্‌ নি? তোদের ভিতর কি কেউ 
কলম ধরতে পারে ?” তখন মণিলাল মেন নামক ছোট আদালতের 
জনৈক উকীল কাগজ কলম লইয়া বসিলেন। মধুসুদন তখন 
নাটকের অঙ্কের গগ্যাংশ দেখিয়া এমনভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
উক্ত অংশ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে সকলের মনে হুইল, 
তিনি পুস্তক দেখিয়! শ্রুতিলিখন (01090101) লিখা ইতেছেন। 

“উক্ত সম্প্রদায়ের নাম ছিল 11119 736068] 47108690] [068- 
6108] 90০19. ইংরাজী ১৮৬৭ খ্রষ্টান্দে ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে 
২৪৬ নং চীংপুর রোডের বিশাল অট্রালিকার দ্বিতল হলে “পল্লাবতী 
নাটক” প্রথম অভিনীত হয়। নর্তকী বেশে বালকগণের ন্বত্য বড়ই 
মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। তাহাদিগের সাজসজ্জ। পরিচ্ছদের পারিপাট্য 
মধুস্দনেরই উপদেশাম্ুসারে ব্যবস্থিত হয় ।”% 

বাঙ্গল! নাটকের মধ্যে “কৃষ্ণকুমারী নাটক"ই প্রধান ট্রেজিডি ব! 





রা এ ররর ররর? পারার, ৮.০ এ ররর 





“মধুস্থতি' নগেন্ত্র নাথ সোমের পৃঃ ৪৭১ 
৮ 


৪৮ বাঙ্ল! নাটকের ইতিবৃস্ত 


বিয়োগাস্ত নাটক। ইহাতেও মনে হয় গ্রীক ট্রেজিডি এবং বিয়োগান্ত 
নাটক মধুস্দনের উপরে রেখাপাত করিয়াছিল। 

ইহা প্রথম এতিহাসিক নাটকও | উদয়পুরের রাণ। ভীমমিংহের 
কন্তা। কষ্ণকুমারীর বিবাহযোগ্য বয়স হইলে জয়পুরের রাজা জগংসিংহ 
পাণিপ্রার্থী হইয়। বিদূষক ধনদাসকে অনুচর-বর্গ সহ প্রেরণ করেন। 
কিরপে বিলাস-ভোগ্যা বিলাসবতীর সখী চতুরা মদনিকার 
মহায়তায় তাহার এই প্রস্তাব ব্যর্থ হয়, কিরপে রাণা প্রতিদ্বন্বী 
পাণিপ্রার্থী জয়পুরের রাজ! ও মরুদেশপতি রাজা মানসিংহের ছুইজনের 
একের অসন্তপ্টিতে চিতোর ধ্বংস অনিবার্ধয জানিয়া সহোদর 
বলদেব সিংহের পরামর্শ মত খড়োর সহায়তায় কম্তাহত্যার ব্যবস্থ! 
করেন এবং কিরূপে কন্যার মৃত্যুতে উদ্মন্তবং হইয়। যান, এই পঞ্চাঙ্ক 
নাটকখানিতে তাহাই প্রদ্শিত হইয়াছে । 

নাটকখানির রচন! প্রশংসার্ঠ, কিন্তু প্রথম ট্রেজিডি হইলেও 
নাটকের ঘাত প্রতিঘাত নাই। সরস চরিত্র হইয়াছে মদনিকার | 
ধনদাসের চরিত্র আশানুরূপ হর মাই । মাঝে মাঝে এক নিম়াঙ্গের 
তরলত! আসিয়াছে । তপন্থিনী ও বিলাসবনী চিত্রাঙ্ষণে তুলি অসংলগ্ন 
হয় নাই । একজন অহল্যাকে ও কৃ্চকুনারীকে সাস্না দেন, আর 
একজন হীন চরিত্রা হইলেও, ইহাতে কোনরূপ ক্ষদ্বতা আরোপিত হয় 
নাই। ভীমলিংহের মধ্যে রাণার চরিত্রান্থুরূপ দৃঢ়তার কোন নিদর্শন 
নাই। অহল্যার কন্যান্সেহ এবং দৃঢ়তা স্বল্প কথায় সুন্দর পরিশ্মট 
হইয়াছে। কৃঞ্চকুমারী মৃহ্-্বভাব হইলেও দৃঢচিন্তঠা এবং 
চিতোর রক্ষায় পদ্মিনীর আদর্শীন্থরূপ তাহার আম্মত্যাগের দরু" এই 
ক্ষীণ চরিত্রও সকলের সহান্ুৃতি অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। 
তাহার উক্তি-_- . 

“কুলমান রক্ষার্থে কিনব! পরের জগ্য যে মরে সেই চিরশ্মরণীয়” 
বড় কর্ধম্পর্শী। শেষ দৃণ্তটা বড়ই বিষাদ-পুর্ণ এবং ভীমসিংছের 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত ৫৯ 


শেষাবস্থায় অনুরূপ উদ্মন্ততা প্রদশিত হইয়াছে । কৃষ্ণার মৃত্যুর পরে 
ভীমসিংহের প্রলাপ বাক্য খুবই মর্মস্পর্শী-_ 
আঠ (অগ্রসর হইয়া ) মহিষি যে। হস্ত ধরিয়া দেখ, তুমি 

তোমার কৃষ্ণাকে দেখচো, কৈ।” 

ক্রটী বিচ্যুতি থাকিলেও বাঙ্গলার প্রথম বিষাদান্ত নাটকখানি 
মোটের উপরে মন্দ বল! যায় না । বরং ইহার প্রকৃষ্ট অভিনয়ের গুণে 
মধুস্থ্দনের মনে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আরও বদ্ধমূল ধারণ! হইয়াছে । 

ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াই বিয়োগান্ত ভূমিকায় 
গিরিশচন্দ্র যে শ্রেষ্ঠ সন্মান লাভ করেন, মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত তাহা 
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়াছে । কখনও বা কোন অবস্থায়ই মান 
হয় নাই। 

কষ্ণকুমারী নাটকে ইতিহাসের সত্যতা রক্ষিত হইযঞাছে এবং 
তখনকার অবস্থার উহা একখানি উৎকৃষ্ট নাটক ।* 

মধুন্দন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন । বঙ্গীয় কৰি- 
গণের মধ্যে তাহার স্থান যে কত উচ্চ, তাহা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 
উচ্ছৃসিত প্রশংসায় স্বীকার করিয়াছেন। মেঘনাদ বধ কাব্য হইলেও, 
তাহাতে যথেই নাটকের বীজ নিহিত আছে। গিরিশচন্দ্র উহা 
নাটকান্তরিত করিয়া আবার সেই গ্রন্থের অপরিমেয় সৌন্দর্য্য উদ্বাটিত 
করিয়াছেন। যতি, ছন্দ ও ভাব রক্ষ। করিয়া উহাকে এমন ভাবে 
নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে, এখানিকে নাটকও বলা চলে। 
নাট্যকার হিসাবে মধুনূদন প্রথম শ্রেষ্ঠ সংস্কারক, প্রথম এঁতিহাসিক 
নাটক রচয়িত। এবং প্রথম বিষাদান্ত নাটক-প্রণেতা । কথোপকথনের 
নুতন টেক্নিক্‌ও তাহারই প্রথম স্থপ্টি। স্থৃতরাং বাঙ্গল। নাটকের 
ইতিহাসে বহুগুণ-সম্পন্ন মধুনুদনের যে বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে, 


এ সত বাসি শা শি সপনত সস শত শপ জা জপ পপ সস পর 





০০ এ ওর জা. এ পা সস ০ সপ 


£ অমৃতপাল বন বলেন, “মাইকেল বিলাতী টিক ধরণের ্া্গিতির 
আদর্শ কৃষ্কুমারীতে দেখাইলেন।” 





৬৫ বাঙলা! নাটকের ইতিবৃত্ত 


তাহাতে আর সন্দেহ নাই। “জাতীয় নাট্যশালা” কথাও তাহারই 
প্রথম স্থপ্টি। আর থিয়েটারে আীচরিত্র অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রীর 
প্রবর্তনও তাহার। মধুস্দনের পরামর্শমতেই থিয়েটারে প্রথম স্ত্রী 
অভিনেত্রী নিয়োজিত হয়। 

মধুস্দনের শে নাটক মায়াকানন”। বেঙ্গল থিয়েটারের 
জন্ত ইহ! লিখিত হয়। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটার খোল হইবার পূর্বেই 
১৮৭৩, ২৯শে জুন তারিখে তিনি মহাপ্রস্থান করেন । পরে ত্তাহারই 
শন্রিষ্ঠী লইয়া বেঙ্গল থিয়েটার দেড়মাস পরে ১৬ই আগষ্ট তারিখে 
(১৮৭৩) উদ্বোধন করা হয়। 

মধুসুদন মাচ্চমাসে পীড়িত হইয়া পড়েন। অন্থখের মধ্যেও 
“মায়াকানন' এবং “বিষ কি ধন্থুগণ নামক নাটক হইখানি লিখিতে 
আরস্ত করেন, প্রথমখানি শেষ হয়, দ্বিতীয়খানি অসমাপ্ত থাকে। 

দুরারোগ্য রোগ, দারুণ অর্থকষ্ট, মানসিক অশান্তির মধ্যে এই 
বিয়োগান্ত নাটকখানি রচিত হয়। নাটকের মর্শনস্তদ দৃশ্ট মধুস্দনের 
জীবনেরই করুণ কাহিনী । সকলেই জানেন মধুস্দন খৃষ্টধর্ে দীক্ষিত 
হন, ইচ্ছান্ুরূপ ইংরাজ মহিলার পানিগ্রহণ করিবেন, বিলাত গিয়া 
সেখানকার সামাজিক জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিবেন, এই 
মনোভাবেই ধর্্ান্তর গ্রহণ করেন, ধন্মস্প্‌হার জন্য নহে। কিন্ত 
এসব কিছুই হয় নাই, কেবল পিশার অভিশাপ এবং বিতৃষ্ণারই 
অধিকারী হইয়াছেন। বন্ধুবান্ধবও কেহ বড় কাছে আসেন না, স্বদেশ 
হইল তাহার প্রবাস, পিতৃগৃহও অরণ্যের ম্যায় বোধ হইত। বম্ততঃই 
সংসার ক্ষেত্রে তিনি “মায়াকাননে' প্রবেশ করিয়াছিলেন, শান্তি আর 
কোথায় পাইতেন ? 

অতঃপরে মান্দ্রাজ গিয়া রেবেকার সহিত পরিণয়াবন্ধ হুন। 
হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় তাহার জননী জাহ্কবী দেঁবী এক 
পরমানুন্দরী কন্তার সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থির করেন, কিন্তু মধুসুদন 


বাজল! নাটকের ইতিবৃত্ত ৬১ 


ইংরাজ মহিল! ভিন্ন বিবাহ করিবেন ন। বঙ্গিয়াই এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া 
যায়। এখন এই রেবেকার সহিত বিবাহও কিছুদিন মধ্যেই বিচ্ছেদ 
হইয়া যায়। রূপের মোহে পতঙ্গের শ্যায় তিনি যে আগুণে ঝশপ 
দেন, তাহার পরিণাম 'আত্মবিলাপে” নিজেই বর্ণনা! করিয়াছেন-স 
“প্রেমের নিগড় গড়ি, পরিলি চরণে সাধে, 
কি ফল লভিলি? 
জলন্ত পাবক শিখা লোভে তুই কাল ফশদে 
উড়িয়া পড়িলি 
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ হায় ! 
ন]1 দেখিলি না শুনিলি) এবে রে পরাণ ফাদে-_” 

অতঃপরে হেনরিয়েটাকে বিবাহ করেন এবং মাদ্রাজ হইতে 
স্বদেশ প্রত্যাগত হইয়া অমরকাব্য, নাটক ও প্রহমন লিখিয়। যশের 
উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। অতঃপরে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার 
হইয়। আসিয়াও পয়সার মুখ বড় দেখেন না। এদিকে পঞ্চকোটের 
চাকুরীও ছাড়িয়া দেন আস্মসদ্মান বোধেই। সেই সময়কার ছুঃসহ 
দারিঙ্ৰ্যের জ্বালার মধ্যেই “মায়াকানন” রচিত হয়। 

নাটকের গল্পভাগ এই--“মায়াকানন” নামে সিদ্কুরাজ্যের এক 
নিজ্জন বনানীতে একটা পাষাণময়ী দেবী প্রতিমা! আছে। স্থর্য্যদেবের 
কল্ারাশিতে প্রবেশ কালে এই দেবীর পদে শুদ্ধচিত্ডে পুষ্পাঞ্জলি দিয়! 
পুজা! করিলে পুরুষ আপন ভাবী পত্বীকে আর স্ত্রী আপন ভবিত্যৎ 
স্বামীকে সম্মুখে দেখিতে পায়। নাটকের নায়ক অজয় ( সিন্ধুদেশের 
রাজকুমার ) এবং নায়িকা ইন্দুমতী (গান্ধারের গদিচ্যুত রাজার 
কন্যা) এইরূপ আসিয়। পুজা দেন। কিন্ত সিন্ধু রাজবংশের 
প্রবাদ ছিল, এই বংশের কেহ এইরূপ দেখিলে উভয়েরই অল্পদিন 
মধ্যে মৃত্যু অনিবাধ্য । হিতৈষী ব্যক্তিগণের চেষ্টায় বিবাহ হইতে 
পারে না, এবং অজয় ও ইন্দূমতী পরস্পর পরস্পরকে লাভ করিতে 
মা পারিয়া আত্মহত্যায় জীবনলীল! শেষ কর্ে। 


৬২ বাঞ্গলা নাটকের ইতিবৃদ্ 


মধুস্থদন-জননী জাহ্নবী দেবী যে সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, আর 
মধুস্থদনের কার্য্যে পিতার অসম্মতি এবং পিতার আত্মার আবির্ভাবের 
কথা সবই এই নাটকে সংযোজিত আছে। 

মৃত্যুর পর আত্মার আবিগঙাবের কথাও আছে। পিতা 
বলিতেছেন-_ 

«এ ছুরম্ত কলিষুগে দেখছি পিতা যদি সর্ব্বতঃ প্রযত্ে পুত্রের 
শুভানুষ্ঠান করেন তবুও পুত্র তার প্রতিকূল হয়__কালের গতি 
অতি কুটিল”। আবার মৃত পিতার আত্ম! বলিতেছে-_-“অজয় কুক্ষণে : 
পাপ মায়াকাননে গান্ধার কন্ঠাকে দর্শন করেছেন।” অন্যত্র 
বলিতেছেন__ 

“পাঞ্চালকন্তা। নানারূপে ও নানাগুণে ভূষিতা। আমি অজয়ের 
নিকট প্রসঙ্গ করিলে সে রাগান্ধ হ'য়ে উত্তর দেয় পিতা আদার 
অন্থমতি বিনা আপনি এ কর্ম কেন কল্লেন”--” 

উপরাক্ত সবই মধুস্থদনের জীবনের কথা । 

অজয় ইন্দুমতীর বূপমোহে উল্মন্ত, কখনও বলিতেছে-_'বেগবতী 
শ্রোতম্বতীর গতি, আর ম্বাধান মনোবৃন্তি রোধকর্ধে প্রয়াস পাওয়া 
অনুচিত'--কখনও বলিতেছে এ কু-জীবন আমি প্রায় ম্বপ্নেই কাটালেন, 
কখনও আক্ষেপ করিতেছে, এ সংসার মায়ানয়। জীবন এক স্বপ্ন- 
স্বরূপ। রাজ পরিচ্ছদ বৃথ।।” এ সকল কথা মধুগ্দনেরই । 

মধুন্দন কিন্তু উভয়ের প্রাণ বিনাশ করিয়াই নাটক শেষ করেন 
নাই। সকলে দেখিল মায়াকাননের সম্ুখস্থ প্রস্তরময়ী দেবীমুপ্তি 
শতধ। বিদীর্ণ । কুমার কুমারী গন্ধর্বকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্ত 
প্রণয়ানুরাগে ছুর্ববাসা যুনিকে দেখিয়া অভ্যর্থনা ন। করায় খধিশাপে 
াহারা মানব কুলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আজ মৃত্যুতে তাহাদের 
শাপান্ত হয় এবং রাজপুরী ও সঙ্লিকটস্থ ভারতীয় স্থান অপূর্বব সৌরভে 
পরিপুর্ণ হয়। “মায়! কাননে' তাই, আশার কথাও আছে। মধুসথদন 


বাল! নাটকের ইতিবৃত্ত ৬. 


নিজ জীবন কাহিনীও অকাল বিয়োগের কথা বর্ণনা করিলেও তিনি 
আবার শাপবিমোচনের কথাও বলিয়াছেন। বস্ততঃ মধুসুদন গন্ধরবর্ষ- 
কুমারের শ্যায়ই শাপমুক্ত হইয়া সংসারে আসেন, কিন্তু তিনি জাশিতেন 
তাহার অকাল-মৃত্যুতে বাঙ্গলার কাব্য, নাট্যকলা এবং রঙ্গশাল৷ শাপ 
মুক্ত হইবে, বঙ্গমাতার প্রতিষ্ঠা ও সংস্কৃতি আবার অপূর্ব মৌরভে পূর্ণ 
হইবে। তাই মায়াকানন মর্শন্তদ দৃশ্য মুলক বিয়োগাস্ত নাটক 
হইলেও, বরাবর যে আশায় মধুস্থদনের মিল্টন প্রভৃতি জগদ্ধিখ্যাত 
কবির সহিত সমানাসনে উপবেশন করিবার আকাম্থা ছিল সেই 
আশাই এখন জাতির হিতকল্পে অনন্ত শান্ঠিরূপে তাহার মহাপথ 
যাত্রীর সঙ্গী হইয়াছিল। 
তাই তিনি শান্তিতে নিদ্র! যাইতেছেন-- 

“জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম, 

মহর পদে মহানিদ্রাবৃত 

দন্ত কুলোচ্ভব কবি শ্রীমধুস্থদন !” 
তাই সমগ্র বঙ্গবাসীগণকেই শ্রদ্ধানত মুখে তাহার সমাধির স্থানে 
আসিয়া শ্রদ্ধ৷ জ্ঞাপন করিতে তিনি অন্থারোধ করিতেছেন__ 

“দাড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব 
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে !” 
কিন্তু অমর কবির জীবন-নাট্য শেষাবস্থায় আরও বিষাদময় 

হইয়াছিল। 'মায়। কানন” নাটকের অজয় ও ইন্দ্রমতীর মৃত্যুতে 
নিজের ও হেনরিয়েটার চিরনিদ্রার বিয়োগাস্ত দৃশ্যের পূর্ববগামী 
ছায়াপাত হইলেও-_কবির জীবদ্দায়ই যে সকল মর্মন্তদ ঘটন। প্রত্যক্ষ 
ঘটে-_মধুস্থদন রক্তবমন করিতেছেন, এঘরে হেনরিয়েটা মৃত্যুন্তণার 
ছটফট করিতেছে, ও ঘরে পুত্রগণ পর্যা,ষিত অল্নতক্ষণ করিয়া ক্ষুধার 
নিবৃত্তি করিতেছে, কন্তা শর্শিষ্ঠা অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে, নিংন্ব 
কপর্দকহীন অবস্থায় হাসপাতালেই মহানিজ্জারত হইতে চলিয়াছেন, 





৬ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


দরিজ্র্ের সমাধিক্ষেত্রে 'পপার' বেরিয়েল-গ্রাউণ্ডে তাহার অস্ত্যে্টি- 
ক্রিয়াসম্পন্ন হইবে-_এই সমস্ত জীবদ্দণার বাস্তব বিয়োগান্ত দৃশ্যগুলি 
বোধহয় কল্পনায়ও তিন মনের ভিতরে আনিতে পারেন নাই। 

কিন্তু এই অবস্থায়ও তাহার শেষ নাটকে কিরূপ পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছিল তাহার একান্ত স্রেহশীল স্বর্গীয় কৈলাশচন্র যস্থ 

১০৮/৪৪ গিয়াছেন-__-* 

.*"মায়াকানন তাহার শেষ সম্পূর্ণ নাটক । গ্রন্থ রচনা কালে 
তাহার লেখনী ধারণে শক্তি না থাকায় আমি তদীয় শয্যাপার্থে 
বসিয়া! 'মায়াকানন' লিখিতাম | মুহু্,হু রক্তবমন হইত, রোগের 
জাল! হুঃসহতর হইত, তথাপি নাটক রচনার বিরতি ছিলনা -.” 

বেঙ্গল থিয়েটারে মায়াকানন অভিনীত হয় ১৮৭৩, ৩*শে 
আগষ্ট *। অজয়ের ভূমিকা গ্রহণ করেন শরৎ ঘোষ, বেহারীবাবু 
মন্ত্রী, গোলাপ হন ইন্দ্রমতী, এলোকেশী হন তপস্থিনী, শ্বাম। সাজেন 
শশীকলা । মায়াকাননের অভিনয় বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। 

নাটক হিসাবেও ইহার বিশেষন্ধ কম। অজয় প্রেমোন্মত, বুদ্ধি 
বিত্রংস মন্ত্রী শুভাকাত্বী, শশীকলা পিতৃকৃূল হিতৈবিণী, তপস্থিনী 
পরোপকারভ্রাতা। কিন্তু কোন চরিব্রই পুষ্টিলাভ করে নাই। তবে 
কপোতাক্ষ নদের ন্যায় সিন্ধুনদকে অঙজয়রূপী কবি সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন-- 

“তোমার কলকল ধ্বনি শৈশবে দেব-বীণাধ্বনি স্বরূপ নুমধুর 
বোধ হ'তো, তুমিও বিদায় কর ।” 


০ ০ পপ এ আস পর এপ সি পে, ০৪০ আহ . ১" পর ০০৫০ পর জা 





* সোমপ্রকাঁশ ৩১ ভাদ্র ১২৮১। মৃত মাইকেল ও মায়াঝানন কৈলাস 
বন্গর চিঠিখানি নবাবিস্কৃত। ইতিপূর্বে কেহ উল্লেখ করেন নাই। কৈলাসবাবু 
আক্ষেপ করিয়া লিধিমাছেন-_ “মায়াকানন অভিনয়ের জন্ত কিছু পরিবর্তিত 
হইয়াছে ।* 


বাঙ্গলা নাকটর়ে ইতিবৃত্ত ৬৫ 


এই বিষাদ লইয়াই কবিও শেষ কয়টি দিন অতিবাহিত 
করিতেছিলেন-_ 
“অতুল হঃখ সাগরের জলে 
দেখিতেছি ক্রমে এ তরী ডুবিল, 
অদয়ে।” 
মধুস্থদন যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন তাহা সুনিশ্চিত, তিনি তাই 
বলিতেন “হু 817) 0011) 60 70১6 11] 1007 1,010. 176 আ]] 00109 
1109 17) 1815 0996 £561001)1800% “আমি মানুষের গড়া গির্জা 
মানিনা, আমার ঈশ্বর আমায় সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্রামাগারে আশ্রয় দিবেন।” 
মধুস্দনের কথাই সত্য, তাই সাকুলার রোডের স্্রীষ্তীয়- 
দিগের সমাধিস্থও আজ হিন্দুর তীথস্থানে পরিণত হইয়াছে । 
মধুস্থাদনের গ্রস্থাবলী রচনার তারিখ এইস্থানে সন্নিবি্ট হইল £-- 
১৮৫৯-শন্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা, বুঢ়শালিকের ঘাড়ে রেশ, 
১৮৬০ পল্মবতী নাটক (অমিত্রাক্ষর ছন্দের অংশটুকু বাদে) কৃঞ্চকুমারী 
নাটক, ঠিলোত্তমা সম্ভব কাব্য-_ 
১৮৬১--১৮৬২-মঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গন। কাব্য, আত্মবিলাপ 
বীরাঙ্গনা কাব্য-_ 
১৮৬৬-_পদ্মাবতী নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অংশটুকু, চতুর্দশ- 
পদাবলী কবিতাবলী-- 
১৮৭৩--মায়াকানন*, বিষ কি ধনুগুণ। প্রকাশিত হয় ১৮৭৪-- 
মধুস্দনের প্রহসন ছুইটির কথ! কিছু বলা হয় নাই। “একেই 


সম জি ওপাশগঞ 
শা, ৮০ এরা রর সর ম্ 


* 'মধুহ্দন দত্ত” গ্রন্থে ব্রজেন্ত্র বন্দ্যোপাধায় যে লিখিয়াছেন “মায়! কানন, 
১৮৭৪ এপ্রিল মাসে প্রথম অভিনীত হইয়াছে ইহা ত্রমাত্মক । নাট্যাচার্ধ্য অমৃত 
বন্ধুর স্বতিকথা ড্রইব্য-_পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বিতীয় পর্য্যায় ১৩২১ ১৩৩ পৃঃ । 

প্কুলীনকুলসর্বন্থ” সম্বন্ধে তিনি যে তারিখ দিয়াছেন তাহাও ত্রমাত্বক। 
আর ছুঃখের বিষয় ডক্টর সুকুমার মেন তাহাকে অনুসরণ করিয়াই এই সব ভূল 
তারিখ দিয়াছেন । 


ক 


৬৬ বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


কি বলে সভ্যতায়” তদানিম্তন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে 
দ্বিতীয়ট “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেশ'তে তথাকথিত ধাম্মিক ও 
সম্পত্তিশালী ভণ্ড ব্যক্তির উচ্ছ.ঙ্লতার চিত্রটি হুবহু দেওয়া 
হইয়াছে। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কয়েকজন যুবক 'জ্ঞানত্তরপ্িনী সভার' 
সভ্য--সভায় বারাঙ্গনার নৃত্যগীত ও স্বুরাসেবনও বাদ যায় না। 
প্রধান সভ্য নববাবুর বন্তুতায়-_ 

“লিবার্টি হল”; * স্বাধীনতার দালান, প্রন্থৃতি কথায় তদানীন্তন 
রাজনীতি বিশারদ প্রধান ব্যক্তিকেও স্মরণ করাইয়া দেয়। আর 
নব'র স্ত্রী হরকামিনীর কথায় সমস্ত বিষয়টি উল্মাটিত হয়-_ 

“বেহায়ারা হাবার বলে কিযে, আমরা সায়েবের মত সভ্য 
হয়েছি । হা! আমার পোড়া কপাল! মদনাংস খেয়ে ঢলাঢলি 
কেই কি সভা হয়? একেই কি বলে সভাতা £ 

নিক্ে নন্যন্ম্্ী এবং নির্রোহী হইলেও, “ইয়ং বেঙ্গলের" নন্যভাব 
মধুস্থদন যেমন ফুটাইয়। তুলিয়াছেন এরপ ইতিপুর্রে আর কেহ 
পারেন নাই। 

বাড়ী আলিয়া মন্ততাবশে “0৮9 00০1500০110 016 
139010101)” কথাটিতে গিরিশচন্দ্রও মধুস্দনের ধিশেব প্রশংসাবাদ 
করেন। কারণ ইহাতে চরিত্রের বিশ্লেষণ খুব মনস্তবপূর্ণ হষ্টয়াছে। 

অন্য প্রহসনটি আরও জীবন্ত। ভক্তপ্রসাদ ও ফতিমা ছুটি 
চরিত্রই সরস ও পুষ্ট । ফতির স্বামী হানিফ মন্দ নয়। ফতিমার-_ 
“আমি গরীব হ'লাম ব'লে বয়ে গেলকি, দেখি কোম্পানীর মুলুকে 
এনসাফ আছে কিনা, বেট। কাফেরকে আমি গোরু খাইয়ে তবে 
ছাড়বো”__-আবার ভক্তপ্রসাদ সম্বন্ধে তাহার কথা--“সেকি কর্কাবাবু, 
এই সুই আপনার কলজে হচ্ছেলাম, আরো! কি কি হচ্ছেলাম, আর 

চি টি 


পত্র রর অস্্ : ঞ৯ স্পা পারার পরা এট রজত সপ 


2 বীরাদগোগাণ নোষ এক সদ বলুগালনে নবি 
বাঙ্গলা প্রতিবাদই খু"জিয়া পাইতেছিলেন না। 


বাক্গলা নাটকের ইতিবৃদ্ধ ৬৭ 


এখন মোরে দূর কত্তি চা৪,”-_বড়ই তেজশ্বিতা ও রহস্তপূর্ণ। 
হানিফসেখ ভূত হইয়া যে খানসাম! গদাকে উত্তম মধ্যম দেয় সেই 
স্থানটিও বড়ই কৌতুকাবহ। এ কল্পনা অভিনব বটে, কিন্ত 
অন্বাভবিক নয়। মধুস্দন বস্ততইই ভূত বিশ্বাস করিতেন। স্বর্গীয় 
কেশব সেন সম্পাদিত "ন্ুলভ সমাচারে (৮ই শ্রাবণ, ১২৮০) 
লিখিত হইয়াছে__ 

“এত লেখাপড়া শিখিয়া৪ তিনি ভূতকে বড় ভয় করিতেন।” 

সাহিত্য সম!ট বঙ্কিমচন্দ্র 'সধবার একাদশী'র মত একখানি জীবন্ত 
রঙ্গরসপুর্ণ নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পান, কিন্ত 
মধুন্দনের প্রহসন সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংস! করেন । ইহার কারণ মধুস্থদন 
মদের অপকারিতা দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু কাহাকে ও ব্যক্তিগত 
আক্রমণ করেন নাই । 

মধুস্দনের পরলোক গমনে সাহিত্য সম্রাট বস্কিমচন্ত্র যেমন 
বলিয়াছেন__ 

“ছুই সহম্ত্র বংমর মধ্যে বাঙ্গলার ধন্মোপদেশকগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্থ 
দেব আর কবির মধ্যে শ্রীজর়দেব ও শ্রীমধুন্দন । কাল প্রমন্ন__ 
ইউরোপ সহায়-_স্থপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া 
দাও আর--তাহাতে নাম লেখ ৮৮১৭৪) -- 

আবার নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ও লেখেন-_ 
বাগেশ্রী-নাড়াঠেকা 
“কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধুবিনে 
মধুহীন রঙ্গভূমি হইয়াছে এতদিনে 
কুহুকী কল্পনাবলে কে আনিবে রঙ্গস্থলে 
কুমারী কৃষ্ণা-কমলে, মোহিতে মনে 
বীরমদে অন্বনাদে কে আনিবে মেঘনাদে 
কাদিবে প্রমীলাসনে, কেলি বিপিনে-_” 


পদ পপ | এল | পর জন ০ ও রস এ এরা ৩৯ এ+ ০৯ পা ্ ৯ 


* প্রহসন ছুইটি সম্বন্ধ বদ্ধিমচন্ত্র যে উচ্চপ্রপংসা করিতেন, তাহ! মদ্প্রণীত 
[00150 9659 এর ৬০1. |] তে বাহির হইয়াছে। 


তৃতীয় অধ্যায় 
৬দীনবন্ধু মিত্র 


মধুস্দনের পরেই প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম করিতে 
হয়। দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৯ সালে এবং চিরনিদ্রায় অভিভূত 
হন ১৮৭৩ সালে। 'নীলদপণ' তাহার প্রথম নাটক । ইহ। ১৮৬০ সালে 
রচিত। “নবীন তপস্থিনী' রচিত হয় ১৮৬৩ সালে, আর “বিয়ে পাগলা 
ঝুড়ে।” এবং 'সধবার একাদশী" রচিত হয় ১৮৬৬ সালে। 'লীলাবতী' 
১৮৬৭১ “জামাই বারিক' ১৮৭২, আর “কমলে কামিনী নাটক ১৮৭৩ 
সালে । 

এই সমস্ত নাটকের মধ্যে কয়েকখানিই হাস্তরস প্রধান,লীলাবতী 
গাস্তীর্য্যভাব পূর্ণ আর নীলদর্পণ যেমন নিষ্ঠুর কাহিনীর পরিচায়ক, 
তেমনি মন্মন্তদ | 

দীনবন্ধুর মহাপ্রস্থানের ছুইমাস মধ্যেই একখানি মাসিক 
পত্রিকায় তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি ছত্রে বাহির হয়-_- 


“এই বঙ্গ রঙ্গভুমি উজ্জল করিয়। তুমি 

তোমা বিনে আবার আধার 
দর্পণ করিলে স্থষ্টি দেখাইলে নীল খ্টি 

দীনপ্রজ। করিলে উদ্ধার 
হাস্ রসে অদ্ধিতীয়, ছিলে তুমি সর্ব্প্রিয় 
তার সাক্ষী বিয়ে পাগলা বুড়া রি 

নবীনতপন্থিনীতে দেখাইলে হাসাইলে 

হোদল কুতকুঁতে রসচূড়া।” 


বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত ৬৯ 


বন্ততঃ দীনবন্ধু যেমন বিয়োগাস্ত ঘটনায় কাদাইতে পারিতেন, 
আবার মজলিসে অপূর্বভাবে হাসিরসের ফোয়ারাও ছুটাইতে 
পারিতেন। ১৮৫৫ সালে তিনি পোষ্ট-ইনস্পেক্তার হন। নানাস্থানে 
ভ্রমণের জন্য, নানাবিধ চরিত্রবিশিষ্ট মন্তুষ্তের সংস্পর্শে আসায় 
তাহার সব কয়টি চরিত্রই রক্ত মাংসের হইয়াছে ।* 

দীনবন্ধু অতীব পরছুঃখ-কাতর এবং দয়ার্জচিন্ত ছিলেন। 'নীল- 
দর্পণ' সেই সহানুভূতি ও দরদের ফল। যে সময়ে নীলদর্পণ রচিত হয়, 
'নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাঙ্গালার কৃষককুল ধ্বংসের পথে 
চলিয়াছিল, জোর করিয়! প্রজাগণকে দাদন গ্রহণ করিতে হইত । এই 
গীড়নে শ্যামচাদ' ও 'রামকান্ত' তাহাদের সহায় হইত। আইন 
আদালতে ও বিশেষ কিছু হইত না) কারণ জজ ম্যাজিষ্রেটদের সহিত 
ক্লাবে তাহাদের অবাধ মেলামেশা! ছিল, একসঙ্গে তাহারা নৃত্যামোদে 
(811) যোগদান করিতেন। ইহার উপরে আবার বন্গদেশের 
লেফ টেম্তান্ট গভর্ণর বাহাছর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে নীলকর 
সাহেবদের জিলায় জিলায় অনরারি ম্যাজিষ্রেট করিবার আদেশ দেন। 
ক্ষমতালাভে স্বাথসাধন ও অত্যাচারের আরও সহায়তা হইল। নানা- 
স্থানে গোলযোগ ও অসন্তোষ-বহি, জ্বলিয়। উঠিল। হিন্দু পেটি,য়ট 
সম্পাদক স্বগীয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খাটিয়া খাটিয়। দেহপাত করিতে 
লাগিলেন। অতঃংপরে পরবন্তী ছোটলাট স্যার জন গীটার গ্রাণ্ট 
যখন কালীগঙ্গা ও যমুনা প্রভৃতি নদীর উপর দিয়! জলযানে 


* কীচড়াপাড়া ট্লেশনের কযক্রোশ পূর্যেবোন্তরে চৌবেড়িয়া। গ্রাম দীনবন্ধুর 
জন্যস্থান। কবিতা রচনয় তিনি ঈশ্বর গুণের শিল্প ছিলেন। গুণকবিশ্ন 
কবিতা ছিল বাঙ্গএধান, দীনবদ্ধুর হাশ্বগুধান। দীনবন্ধুর *নুরধনী কাব্য» 
ভ্বাদশ কবিতা ও 'জামাইষষ্ঠী' গুভূতি কাবতায় যথেষ্ট হান্তরস পাওয়া যায়। 
দীনবন্ধু হিন্দু কলেজের একজন মেধাবা ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ভিনি 
সাহিত্যম্াট বক্ষিমচন্ত্রের একজন অবুঠিম বন্ধু ছিলেন। 


৭৬ বাঙলা! নাটকের ইতিবৃ্ 


£স্বল পরিদর্শন করিতে যান, নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি স্থানের 
সহত্র সহস্র কৃষক স্ত্রীপুরুষে বছদুর পর্য্যন্ত তাহাকে অন্থসরণ 
করিয়া নিজেদের ছুঃখবার্তী জ্ঞাপন করে। প্রজাগণের শান্ত 
সংহতিপূর্ণ কাতর ভাবে মন্মাহত হইয়। তিনি এই অত্যাচার দমনে 
বন্ধ পরিকর হয়েন। তাহার আদেশে ১৮৬৭ সালে সিভিলিয়ান 
সিটনকারের সভাপতিত্বে একটি কমিশন বসে এবং কূৃষকগণের 
প্রতি অত্যাচারের বিবরণ সত্য বলিয়! প্রমাণিত হয়। সমস্ত 
ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়াই “নীলদর্পণ' নাটক রচিত হয় এবং 
১৮৬০ সালে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয় । * 

নীলদপণই বাঙ্গলাদেশের প্রথম গণ-নাটক। ইহার ফল সম্বন্ধে 
স্বগীয় শিবনাথ শান্ত্রী মহ'শয় “জাতীয় সাহিত্য ও জ্ঞাতীয় উদ্দীপন।” 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ 

“যখন মান্থযের মন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু নিজের 
'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত করিলেন। নাটকখানি বঙ্গননাজে কি 
উদ্দীপনার আবিরাব করিয়াছিল) হাহ! আনরা কখনও 
তুলিব না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিত| আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় 
হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে 


* শীলদর্প৭ং নাট ব" 
নীলকর বিষধর দংশনকাতর প্রজ/নিকর _- 
ক্ষেমস্করেন কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং | 
ঢাক! 
শ্রীরামচন্ত্র ভৌমিক কক 
বাঙ্গালা যন্ধে মুদ্রিত 
শকাবা ১৭৮২। ২র| আশঙ্িন। 


থু বিষ্তারিত আলোচনা! [50150 98০ দ্বিতীয় থণ্ডে পাওয়া যাইবে । 





বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত ৭১ 


তাহার অভিনয়! ভূমিকম্পের গ্যায় বঙ্গদেশের সীম! হইতে 
সীমা পর্ষান্ত কাপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার কাজ 
স্বরূপ নীঙ্লকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় 
হইল ।” 

নীলদর্পণের অধিকাংশ ঘটনাই প্রকৃত। গ্রামবাসীর দুর্দশা, 
সাহায্যকারী মধ্যবিত্তের লাঞ্থনা তিনিতে। নিজচক্ষেই দেখিয়াছেন। 
এতদ্যতীত শ্বেতাঙ্গ উড এবং রোগও কল্িত চরিত্র নয়। নদীয়া 
জেলায় হরমণি নায়ী একটি রূপবতী চাষার মেয়ে ছিল। জল 
সানিতে গেলে কচিকাটা কুঠির 4:031৮516. 71115 সাহেবের 
আদেশে পাল্‌্কিতে করিয়া তাহাকে আনিয়া দ্িপ্রহর রাত্রি পর্য্যস্ত 
হিল্সের ঘরে রাখা হয়। কমিশনের কাছে জনৈক পাত্রি সাহেব 
এইসম্বন্ধে বিবৃতি দেওয়ায় কমিশনার কুষ্ণনগরের ম্যাজিষ্রেটকে ঘটনার 
সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে আন্থরোধ করেন । হার্সেল সাহেব ঘটনাটির 
সত্যতা যথার্থ বলিয়া রিপোট করেন। মিভিলিয়ান ইডেন সাহেব 
(পরবন্তী ছোটলাট স্যার এস্লি ইডেন) সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন 
বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর বড়সাহেব মিঃ লারমূর চাবুকের সহায়তায় 
চাষাদের সায়েস্তা করিতেন। এই চাবুককে শ্তামচাদ বা রামকান্ত 
বলা হইত। এই মিঃ লারমূর, হিলস্‌ ও হরমণি, যথাক্রমে নীলদর্পণ 
নাটকের উড রোগ 'ও ক্ষেত্রমণি, আর হার্সেল সাহেব নবীন মাধবের 
“অমর নগরের নিরপেক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেট” । তাহার সম্বন্ধে তোরাপ 
বলিতেছে £ 

“বড় মানুষের ছাওয়াল, নীলমাম্দের বাড়ি খাতি যাইতেন না।” 

এই নাটকের প্রধান চরিত্র গোলক বন, তাহার ছই পুত্র 


চর এ ৯১ জি ০০ উন 





সস আর থার্টি” ০৮ তারার হরির রর এ. 


*& জমির শত্রু নীল 
মানুষের শত্রু হিল্‌ 


৭২ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব, স্ত্রী সাবিত্রী, পৃত্রবধুদ্ধয় সৈরিন্ধি ও সরলতা, 
& দাসী আছ্রী, প্রজ। সাধুচরণ ও তাহার সহোদর রাইচরণ এ স্ত্রী 
রেবতী, কন্ঠ। ক্ষেত্রমণি, ও প্রতিবেশিনী পদ্দি ময়রাণী। 

নীলচাষে মধ্যবিত্ত বক্তিগণেরও যে নিষ্কৃতি ছিলনা, সেই 
বিষয়ে সাধুচরণ গোলক বন্ুকে বলিতেছে, 

“গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, এইবারে মান যাবে? 

গোঙগক--মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুক্করিণীর চার 
পাড়ে চাষ দিয়েছে । এবার নীল করের তা হ'লেই মেয়েদের: 
পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলে।। আবার সাহেব বেটা বলেছে যদি 
পূর্বমাঠের ধানি জমি কয়খানায় নীল ন| বুনি, তবে নবীন মাধবকে 
সাতকুঠির জল খাওয়াবে । 

নদীয়া জেলার চৌগ!ছা গ্রামের বিষুচরণ নিশ্বাস ও তাহার 
ভাই দিগন্বর বিশ্বাস বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে গ্রজাগনের পক্ষ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা প্রকৃত ঘটনা। নাটকের নবীনমাধব ৪ 
বিন্দুমাধব রূপে, ইহারাই শোভ! পাইতেছে। 

নান কারণে নাটকখানি সর্ধজনপ্রিয় হইয়া উঠিল। শিশু 
মহালে ছড়া চলিল-- 

“ময়রাণী লো সই 
নীল গেঁজোছে! কই ?” 
কৃষক কাদিল-_ 
“বাড়া ভাতে ছাই মোর বাড়া ভাতে ছাই 
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষে নেই” 
রসচ্ছ গাহিল-- 
“ব্যাড়াল চোকে। হাদ। হেম্দে। 
নীল কুটির নীল মেম্দে।” 

বৃদ্ধ ঠাকিল-__ 


বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৭ 


“জাত মাল্লে পাদ্রী ধরে 
ভাত মাল্লে নীল বাদরে” 


নীলকরের অত্যাচার ও উঠিয়! যায়। 


নাটকের ভূমিকার একস্থানে আছে “শ্যামাদ আঘাত উপরে 
কিঞ্চিৎ টাপিন তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সারী করা হয়, তবে 
তোমাদের প্রত্যেক কুঠিতে উধধালয় মাছে, বলিতে হইবে |” 
অন্যত্র আছে-_ 


“রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তি! ত্রিংশ-মুদ্রা লোভে 
অবন্ঞাস্পদ জুডাস, খৃষ্ট-ধন্ম প্রচারক মহাত্মা যীজাস্‌্কে করাল 
পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল, সম্পাদক যুগল সহত্্র মুদ্রা লাভ 
পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে 
নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি ?” 

নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন মাইকেল মধুস্থদন দন্ত এবং 
উহার স্ুমিকা লেখেন রেভারেগুড জন লঙ। কিরূপে ইংলিসম্যান ও 
বেঙ্গল হরকরার সম্পাদকদ্ধয় আনীত মাম্লায় রেভারেগু লঙ নিগৃহীত 
হন এবং কারাবরণ করিবার পূর্ববে জজ. সাহেবকে বলেন “আবশ্যক 
হইলে এরূপ বিবেকান্থমোদ্দিত কার্য আরও করিব”--সমস্ত ঘটন! 
£ইপ্ডিয়ান &্েজের' দ্বিতীয় খণ্ডে থাকায় এখানে পুনরুক্তি করিতে চাই 
না। 

পুত্রশোকে সাবিত্রীর উদ্মাদ দশী-প্রাপ্তি, পুত্রবধূর প্রাণনাশ, 
পুনজর্ঞানসঞ্চার, অনুতাপ ও মৃত্যুতে নাটকের শেষ হওয়ায় ইহাকে, 
বিয়োগান্ত নাটক বল! চলে। এই নাটক এবং মধুসদনের “কৃষ্ণকুমারী 
নাটক” প্রায় এক সময়েই লিখিত হয়। একখানা কলিকাতায় 
স্সার একখানি ঢাকায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মধুস্দন 
অগ্রবর্তী নাট্যকার হইলেও, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকে মধুস্দনের 


ও 
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কোনরূপ প্রভাব লক্ষিত হয় না। নাটকখানি উদ্দেশ্ট-মুলক এবং 
যে উদ্দেশ্টে রচিত হইয়াছিল, তাহা বিশিষ্টভাবে সার্থক হইয়াছে । 

উদ্দেশ্ট মূলক নাটকও নাট্যরস, চরিত্রস্থষ্টি এবং ঘটনার সংযোজনায় 
শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে। প্রথম যুগের নাটকে সেই গুণ 
প্রচুর ভাবে না থাকিলে সেই ক্রটি গ্রহণ করা উচিত নয়, 
তবে একথা ঠিক যে “কুলীনকুলসর্ববস্ব” নাটকের পরে নীলদর্পণে 
নাট্যসাহিত্য খুবই দ্রত অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক 
এই সম্বন্ধে সাহিত্য সম্রাট বস্কিমচন্দ্রের উক্তিই প্রণিধান যোগ্য । 
তিনি নাটকের সজীবতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 

“দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্রতা এবং তীব্র সহানুভূতির 
ফলে তীহার নাটক প্রণয়ন । যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তত হইত, 
সে সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 'নীলকরের 
তৎ্ালিক প্রজাগীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হঈয়াছিলেন। 
এই প্রজাগীদ্রন তিনি যেমন ভানিয়াছিলেন এমন আর কেহই 
জানিতেন না। 'াহছার ম্বভাবিক সহান্থহৃতির বলে সেই পীড়িত 
প্রজাদিগের ছুঃখ তাহার হাদয়ে আপনার নভাগা ছুঃখের হ্যায় 
প্রতীয়মান হইল। 'নীলদর্পণ' বাঙ্গালার [0010 107))7 0911 
*টমকাকার কুটার” ৷ উক্ত উপন্যাস আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসন্ব 
ঘুচাইয়াছে ; 'নীলদর্পণ' ৪ নীলদাসদিগের দাসহমোচনে অনেকট। কাজ 
করিয়াছে । 'নীঙদর্পণে' গ্রস্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহাম্ুতি পূর্ণ- 
মাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়। 'নীলদর্পণ' তাহার প্রণীতসকল নাটকের 
অপেক্ষা শক্তিশালী । অন্য নাটকের মন্যগ্চণ থাকিতে পারে, কিন্ত 
নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই । ার আর কোন নাটক 
পাঠককে বা দর্শককে তানৃশ বশীভূত করিতে পারে নাই 1.৮ 

“বাঙ্গলা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক বা নবেল বা! অন্যবিধ 
কাব্য প্রণীত হইয়াছে যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন । 


বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত ণ৫ 


প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট । তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য 
উদ্দেশ্টা সৌন্দর্য্য স্থ্ি! তাহা ছাড়িয়া সমাজ সংস্করপকে মুখ্য 
উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিহ্থ নিক্ষল হয়। কিন্তু নীলদর্পণের মুখ্য 
উদ্দেশ্ট এবন্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা! উৎকৃষ্ট । তাহার কারণ 
এই যে গ্রন্থকারের মহিমময়ী সহাম্ুঘতি সকলই মাধূর্্যময় করিয়। 
তুলিয়াছে। ভাষা সম্বন্ধে কেহ কেহ অভিযোগ করেন--ঠাহার 
ভাষায় প্রাদেশিকত। আছে । কোথাও যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা 
এই ছ্র্দমনীয়। সহাম্ুভুতিই ইহার কারণ ।” 

বঙ্কিম বলেন “যাহার সঙ্গে তাহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র 
অণাকিতে বনিয়াছেন, তাহার স:দয় অংশই তাহার কলমের আগায় 
' আসমিয়। পর়িত। কিছু বাদসাদ দিবার তাহার শক্তি ছিলনা, কেন 
ন! তিনি সহান্হতির অধীন, সহান্ুহতি তাহার অধীন নহে। 
আমর! বলিয়াছি যে তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র 
প্রণয়নে নিযুক্ত হইতেন। 

“সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহান্ুহ্তি হইত বপিয়াই তিনি 
তাহাকে গড়িতে পারিতেন। কিন্তু তাহার উপর আদর্শের 
এমনই বল যে সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে 
পারিতেন না । তোরাপের স্থট্টিকালে তোরাপ যে ভাষায় রাগপ্রকাশ 
করে, ভাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আছহ্রীর স্ষ্টি কালে 
আছুরী যে ভাষায় রহস্য করে তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। 
নিম্টাদ গড়িবার সময়ে নিমচাদ যে ভাষায় মাতলামি করে, তাহ 
ছাড়িতে পাড়িতেন না। শমন্য কবি হইলে সহানুভূতির সঙ্গে একটা 
বন্দোবস্ত করিত-বলিত--“তুমি আমাকে তোরাপের বা আছুরীর 
বা! নিমাদের স্বভাব চরিত্র বুঝাইয়। দাও-কিস্ত ভাষা আমার পছন্দ 
মত হুইবে, ভাষা তোমার কাছে লইবনা'। কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য 
ছিলনা যে বলেন যে “ন| তা হবেনা” । তাই আমরা একটা আস্ত 
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তোরাপ, আস্ত আছ্রী, আস্ত নিমর্ঠাদ দেখিতে পাই। রুচির মুখ 
রক্ষা করিতে গেলে ছেড়া তোরাপ, কাটা আছুরা, ভাঙ্গা নিমটাদ 
আমরা পইতাম।” 

“আমি এমন বলিতেছি ন1 দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন বেশ 
করিয়াছেন! গ্রন্থে রুচির দোষ না ঘটে, ইহা সর্বতোভাবে 
বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় কি? আমি যে কয়টা কথ! 
বলিলাম তাহার উদ্দেশ্য প্রশংস। বা নিন্দ। নহে। মানুষটা 
বুধানই আমার উদ্দেশ্য । দীনবন্ধুর রুচির দোষ তাহার 
ইচ্ছায় ঘটে নাই। তাহার তীব্র সহান্ৃভৃতির গুণেই 
ঘটিয়াছে। গুণেও দোষ জন্মে ইহা সকলেই জানে । কথাটায় 
আমরা মান্গুষটা বুঝিতে পারিতেছি। গ্রন্থ ভাল হৌক আর মন্দ 
হৌক, মানুষটা বড় ভাল বাসিবার মান্ুষ। তাহার জীবনেও 
তাই দেখিয়াছি। দীনবন্থুকে যতলোক ভালবাসিত, আর কোন 
বাঙ্গালীকে যে ততলোক ভাল বাসিয়াছে, এমন আমি কোথাও 
দেখি নাই বা শুনি নাই। সেই সর্ধবাপিনী তীব্র সহানুভূতি 
তাহার কারণ ।” 

'নীলদর্পণে' নাট্যকার আাছুরীর মুখে পিধবা বিবাহের উল্লেখ 
করিতেছেন । একটু স্ত্রী শিক্ষার আভাষও পাওয়া যায়। আছুরীর 
রহস্যময় কথারও উল্লেখ আছে__ 

“সৈরিদ্ধি-ছোট বউ বসিস্‌ আমি আস্চি। বিদ্যাসাগরের 
বেতাল শুনবো-_ 

আহ্রী--০সই সাগর রশঢ়ের বিয়ে দেয়, ছয1! নাকি ছুটে? 
গল হয়েছে; মুই আজাদের দলে। 

সর- হ্য। আতুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্তো ? 

আছুরী-_ছোট হালদানি সে খ্যাদের কথ। আর তুলিস্‌ নে। 
মিন্সের মুখ খান মনে পড়লি আজে! মোর পরাণড। ডুক্‌রে কেঁদে 
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ওঠে । মোরে বডড়ি ভাল বাস্তো। মোরে বাউ দিতি চেয়েলে! 
পু'ইচে কি এত ভারিরে, প্রাণ, পু'ইচে কি এত ভারি। 
মনের মত হলি পরে, বাউ পরাতে পারি॥ 

দ্যাখ দিনি খাটে কিনা । মোরে ঘ্বুমুতি দিতনা, বিমুলি বল্তো 
“৪ পরাণ ঘুমুলে ?" 

সর-_তুই ভাতারের নাম ধরে ডাক্তিস্‌। 

আছুরী-ছি! ছি! ছি! ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধত্তি 
আছে? 

সর-_-তবে তুই কি কি বলে ডাকৃতিস্‌ ? 

আছুরী-মুই বল্তাম। ভ্যদে ওয়ে শুন্চে। 

£সবীন্্রীর পুনঃ প্রবেশ 

সৈ-আবার পাগলিকে কে ধ্যাপালে 1 

আ--মোর মিন্সের কথা শ্রছুচ্চেন, তাই মুই বল্‌্তে নেগেচি।” 

“নীলদর্পণ' প্রথমে ঢাকার মভিনীত হয় এবং পরে হয় 
কলিকাতায়। ন্যাসনাল থিয়েটার যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চ হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করে, 'নীলদর্পণ' লইয়াই উহার উদ্বোধন হয়। 
তারিখ ১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর । অভিনয় ভাল হইলেও চরিত্র হিসাবে 
কোনটিই তেমন পাঁরপকতা লাভ করে নাই । 

দীনবন্ধুর দ্বিত্রীয় নাটক “নবীন তপন্থিনী” প্রকাশিত হয় 
১৮৬৩ খ্ৃষ্টাব্দে। কৃষ্ণনগরে মুদ্রত হয়। মুস্রাযস্ত্রটি দীনবন্ধু 
প্রভৃতি কয়েকজন কৃতাবছ্ধের উদ্যোগে স্থাপিত হয়। নাটকখানি 
সোদর. সদৃশ বন্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ কর! হয়। 

গল্পটি এই--রাজ। রমণী মোহনের নিজ মাতা ও দ্বিতীয়া পত্বীর 
তুর্বধ্যবহারে গঞবতী পত্বী প্রমদ! তপস্থিনী বেশে সতের বংসর 
পুত্রসহ দেশে দেশে পরিভ্রমণ করেন। এরূপে তাহার গর্ভজাত 
পুত্র বিজয় বিষ্াডৃষণের কন্যার সহিত প্রণয়াবন্ধ হয় ও অন্ধুতপ্ত 


৭৮৮ বাল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


রাজ স্ত্রী পুত্র ফিরাইয়া পান। এই নাটকের বড় রাদী ছোট 
রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। এই নাটক সম্বন্ধেও সাহিত্যসম্রাট বস্কিমচন্ত্র 
বলেন, “প্রকৃত ঘটনা, জীবিত বক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস 
ইংরেজি গ্রন্থ এবং প্রচলিত খোসগল্প” হইতে পারাদান করিয়া দীনবন্ধু 
তাহার অপূর্ব চিন্তরপ্রক নাটক সকলের স্থপ্টি করিতেন। 
'নবীনতপন্থিনী'তে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজ! 
রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোদল-কুঁৎকৃতের ব্যাপার 
প্রাচীন উপন্যাস-মূলক। কজলধরণ, 'জগদন্বা' সেক্ষপিয়রের “১107 
ঘব1%৫3 ০1 ₹্1005০৮৮ হইতে নীত | 


বাঙ্গালী পাঠক মধ্যে নিতাস্ত অশিক্ষিত অনেক আছেন। 
তাহার! ভাবিতেন বুঝি দীনবদ্ধুর উপন্টাসের মুল প্রাচীন উপন্তাস, 
ইংরেজী গ্রন্থে বা প্রচলিত গল্পে আছে । তবে আর খাহার গ্রন্থের 
প্রশংসা কি? তাহারা ভাবিতেন আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা 
করিয়াছি। এ সম্প্রদায়ের পাঠক দিগকে কোন কথা বুঝাইয়া 
বলিতে আমি অনিচ্ছুক, কেননা জলে আলিপনা সম্ভবেনা। 
সেক্ষপিয়রে প্রায় এমন নাটক নাই যাহা কোন প্রাচীনতর গ্রন্থমূলক 
নহে। স্কটের অনেকগচলি উপন্যাস প্রাচীন কথ! বা! প্রাচীন 
্রন্থমুলক। মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ, ইনিদ ইলিয়তদের 
অন্থকরণে । ইহার মধ্যে কোন গ্রন্থ অপ্রশংসনীয়? 


সাধারণতঃ খোশগল্প ভিত্তিত যে সমস্ত নাটক রচিত হয়, 
বিশেষ মনোরম হয় ন।। কিন্তু নবীন তপন্থিনী'র প্রত্যেকটি চারত্র 
সজীব । রাজা, ঘিতীয় পণ্ডিত, মাধব, বিষ্ভাভুষণ ও বিজয় ( ক্ষুদ্রাংশের 
চরিত্র হইলেও ) প্রাণবন্ত । বিশেষতঃ জলধর, জগদন্ব! এবং মল্লিকা 
ও মালতীর গুণে নাটকখানি খুব সরস হইয়াছে । যেমন জলধর 
তেমনি মল্লিকা । সেক্সপিয়রের ফলষ্টাফের মত জলধর বণিক 


বাঙলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৭ 


রতিকান্তের স্ত্রী মালতীর পেছনে পেছনে ছুটিয়াছিল। কিন্তু মল্ল্িকার 
বুদ্ধিতে জলধর স্ত্রী জগদন্বার কাছে নাকাল হয়, আর একদিন হোঁদল 
কুৎকুতে পরিণত হয়। 

মল্লিকার সরসতায় নাট্যকার ঠিকই তাহার পরিচয় দিহেছেন *ছু'ড়ি 
যেন আগুনের ফুল্কি, যার চাল পড়বে, তার ভিটেয় ঘুঘু চড়াবেশ। 
তপম্থিনী এবং স্থুরমার ( বিষ্ঠাতঁষণের স্ত্রীর) চরিত্রও বেশ জীবন্ত । 
এই নাটকে দীনবন্ধু হাসিকান্প! সমভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। মালতী, 
মল্লিকা, জলধর, জগদস্ব। প্রসঙ্গে যেমন হাসিতে হাসিতে পেট ফুলিবার 
মত হইয়! যায়, রমণীমোহন ও তপস্থিনীর মিলনে তেমনি পাঠকের 
চক্ষু স্বতঃই আর্দ্র হইয়া পড়ে। সাহিন্য-সম্রাটও মল্লিকাচরিত্রের 
সরসতার খুবই প্রশংসা করিয়াছেন £ 
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“নবীন তপম্থিনী' সম্বন্ধে রামগতি হ্যায়রত্ব বলেন-- 

নবীন তপন্ষিনী'খানি একটী উৎকৃষ্ট নাটক। ইহার কয়েকস্থলে 
যে কিঞ্চিং অসঙ্গত ও অনুচিত ঘটনার বর্ণন আছে-_তাহা আমরা 
আর উল্লেখ করিলাম না । দীনবন্ধ,বাবু 'নীলদর্পণে'র পর অনেক 
দিন পর্য্যস্ত কোন রচন! করেন নাই। এইজন্য অনেকে বলি 


৮৫ বাক্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


প্দীনবন্ধ,বাবু তাদ্শ কবি নহেন--'নীলদুর্পণ'ও ভাল হয় নাই-_কেবল 
সময়গুণে লোকের আদৃত হইয়াছিল'-_-“নবীন তপন্থিনী” প্রকাশিত 
হইবার পর অবধি তাহাদের সে সুখ বন্ধ হইয়াছে। এই নাটক 
কয়েকস্থানে অভিনীতও হইয়াছে ।” 

“নবীন তপন্থিনী' ম্যাসনাল থিয়েটারে ৪ঠ! জান্ুয়ায়ী €( ১৮৭৩) 
প্রথমে অভিনীত হয়। তখন স্ত্রী চরিত্র পুরুষেরাই অভিনয় করিত। 
মল্লিকা হইতেন বেলবাবু, বিজয় অমৃতলাল বনস্থু। 

ইহার পরে রচিত হয়, “বিয়ে পাগল! বুড়ো” ১৮৬৬ খুষ্টাব্ে 
আর অল্নদিন পরেই সেই বংসরে হয় “সধবার একাদশী । আর 
পরের বংসরেই (১৮৬৭) হয় প্লীলাবনী নাটক'। তিন খানিই 
সামাজিক অবস্থা অবলম্বনে রচিত। বিয়ে পাগলা বুড়ো রহস্য 
জনক কাহিনী হইলেও অতি উপাদেয় । বঙ্কিমচন্দ্র বলন, ইহা কোন 
জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষা করিয়া লেখা হইয়াছিল । “লীলাবভী' নাটকে 
কুকর্খ-রত কুলীন জামাতার হাতে কন্তাদান করিবার আগ্রহ প্রকটিত 
হইয়াছে । মেয়ের বেশী বয়সে বিবাহ এবং স্্রীশিক্ষার কথাও 
আছে। বন্কিমচন্দ্র বলেন, « 'লীলাব ঠী' বিশে যর সহিত লিখিত 
এবং দীনবন্ধ,র মন্ণন্য নাটক অপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প। এই 
সময়কে দীনবন্ধ,র কবিত্ব-র্ধ্যের মধ্যাহ্ন কাল বলা যাইতে পারে |” 

“সধবার একাদশী" শছ্ুত সামাজিক গল্প । আজকাল যে সমস্ত 
নাটক দেখা যায়, তাহার তুলনায় ইহাকে একখানি ত্রি-মস্ক 
বিশিষ্ট নাটকও বল! যাইতে পারে। মাইকেল মধুশ্থদনই প্রথমে 
দুখানি অপরাজেয় প্রসহন লিখিয়াছিলেন। দীনবন্ধঘর এই 
তুইখানি তাহারই অনুকরণে লিখিত হয়। কিস্ত “সধবার একাদশী" 
মধুস্থ্দনের প্রভাবেই ভাহার “একেই কি বলে সভ্যতাকে” অতিক্রম 
করিয়াছে । এ সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় 
“পিত। পুত্র” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন__ 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত ৮১ 


“্পঠদশায় মাইকেলের মেঘনাদ-বিদ্বেষ দেখাইবার জন্ত পুস্তক কিনি নাই 
বটে, কিন্তু মাইকেলের নাটক প্রহসন সমস্তই পড়িযাছিলাম। নাটকের 
ভাষায় বিশেষ কিছু শিখিবার না থাবিলেওঃ সেই ভাষা সহজ সুমধুর বাঙ্গল! 
বটে; আর প্রহসনের ভাষা 586 81)0:0128566 বাহার মুখে যেমন দেওয়া 
উচিত, তাহার মুখে ঠিক তেমনি দেওয়া আছে,_একথ! তখনই লক্ষ্য 
করিয়াছিলাঘ । এই বিষয়ের জন্ত মাইকেলকে শ্রদ্ধা! করিতাম। মাইকেলের 
“একেই কি বলে সভ্যতা” ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেশ” অন্গকরণে দীনবন্ধু 
প্রকাশিত করিলেন “সধবার একাদনী' ও «বিয়ে পাগলা বুড়ো” | শেষোক্ত ছুই খ্স্থ 
উপরোক্ত ছুই গ্রন্থের অনুকরণে বা টরুর দিয়া লেখা বটে । অনুকরণ অনেক সময় 
হীনবল হইলেও, সধবার একাদণী নামডাকে “একেই কি বলে সভ্যতা*কে ছাপাইয়া 
উঠিয়াছিল। সেও নিমেদত্তের গুণে। নিমেদত্ত আবার মধুদত্ত। সুতরাং 
মাইকেল মধুহ্দন দত্তকে বদি দীনবন্ধু কোন স্থানে ছাপাইয়া থাকেন, সেও 
মধুহুদন দত্তের কৃপায়। অন্তব্র মধুস্দন একজন গ্রন্থকার; স্ধবার একাদণীতে 
মধুদন্ত বা নিমেদন্ত একজন পাত্র বা যুক্তভাবে 10/2009618 [১0:80719 
কলিকাতার নর্দমায় পড়িয়া পাঠারাওযালার লঠন দেখিয়া নিমচাদ 1111600 
আওড়াইয়। বলিতেছে-- 

“[ন811 10015 11016 1 6119 00800211760 79৮01) ঠ৪৮-১০:, 9£ 
69০ ০৮৪০1)9] 00-0601185] ০৪0০” ইত্যাদি শুনিয়াছি এ সকল মাইকেল 
চরিত্রের এতিহাসিক ঘটনা । দত্ত কারো ভৃত্য নয়। 17868 00015] 
০০০৪০ (বুকে হাত দিয়া ) আমি সেই 19028] ০০০:৪%৫এর ছেলে বাবা !” 
ইত্যার্দি অনেক কথা মাইকেলের। 


প্রহমনের কথায প্রহসনের তীব্র সমালোচনার পরে, সমালোচকের হুর্দশার 
গল্প মনে পড়িল। হুগলী কলেজ হইতে বি, এ দিয়া যখন কলিকাতায় 
পড়িতাম, তথন রেভারেগ্ড লালবিহারী দে ফ্রাইডে রিভিউ নাম দিয়! একখানি 
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদিত করিতেন। বিলাতের স্টাটারডে রিভিউতে 
সাময়িক সাহিত্যের যেমন তীত্র সমালোচনা থাকে, অথবা সেই সময়ে থাকিত, 
ফ্রাইডে রিভিউতে দে মহাশয় সেইরূপ তীব্র সমালোচনার চেষ্টা করিতেন, 
সধবার একাদশীর সমালোচনা করিলেন - 

৯৯ 


৮২ বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


"6 613 69818 06 ০৮০৮ 006 01 6116 897 ০ 68010 
18000020900 & 0969 101809 107 168 1১976012801 09 1081 99108250151 
00 5 106666৮ 90080000 6020. 16৪ 110708668 81১0. 61891 1086:0103.” 

দীনবন্ধ বাবু অবশ্য তেলে বেগুনে হইয়া জলিয়া উঠিল; শিখা দেখা দিল 
“জামাই বারিকের” তোতারাম ভাটে । ভোতারাম ভাট অর্থ তোতা বাটিয! 
পাখীর মত মুখস্ত করিয়৷ যে ভাটের মত বলিতে পারে। রেভারেগু লাল 
বিহারী দে ইংরাজীতে স্থুবক্তা বলিয়। প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহাকে তোতারাম 
ভাট নাম দিয়া দীনবন্ধবাবু গাষের জ্বালা মিটাইবার চেষ্টা কিযাছেন। এতদিন 
পরে এ সকল কথা বলিবার প্রয়োদ্ছন আছে । দীনবন্ধবাবুর গ্রন্থাবলী প্রকাশের 
অবসরে ভূমিকায় বঙ্গিমবাবু বলিয়াছেন “ভোতারাম ভাট--দীনবন্ধর কলঙ্ক ।” 
কেন কলঙ্ক? কিরপে হইল? সেই কথারই চীক! টিপ্লণী করিলাম। 
ভোতারাম ভাটের সমালোচনা মুখস্থ ছিল বলিয়াই, গোড়াগুড়ি বলিতে 
সাহসী হইলাম ।” 


মাইকেল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হঈলে দীনবন্ধ, উত্তর করেন “মধু ফি 
কি কখনও নিম হয় ?” 

ইহার মাধ্যান এই--গইউল ধননান জীবনচন্দ্রের একমাত্র পুত্র। 
ন্ুর। এবং গণিক। কাঞ্চনে একান্ত আসক্ত হইয়া সাধবী স্ত্রী কুদুদিনীকে 
আবহেলা করে। নাটকের মধ্যে নিম্ঠাদই প্রধান চরিত্র । অন্যান্য 
চরিত্রের মধ্যে কেনারাম “ডেপুটি, বাঙ্গাল রামমাণিক্য, ভোলা মাতাল, 
উকীল নকুলেশ্বর, অটলের পিতা জীবনচন্দ্র, না, স্ত্রী কুমুদিনী, ভগ্মী 
সৌদামিনী, পিতৃব্য রামধন, খুড়ে। শস্তর গোকুলচন্্র উল্লেখযোগা । 

“সধবার একাদশী'তে ইয়ংবেঙ্গলের চিত্রটি জাজ্জলাভাবে 
প্রকটিত হইয়ছে। স্থুরাপানে সংসারের আশা ভরষ1 বিদ্যালয়ে" 
মেধাবী ছাত্রগণ যে কিরূপে অধংপাতে যাইত, নাট্যকার নিমচঠাদের 
মুখে তাহা আরোপ করিয়াছেন। মছ্ভপায়ী নিমচাদ আুনুশোচন! 
করিতেছে-_ 

“রে নিম্টাদ ; তুমি একবার নয়ন নিমীলন ক'রে ভাব দেখি 


বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ ৮৩ 


তুমি কি ছিলে আর কি হয়েচ। তুমি স্কুল থেকে বেরুলে একটা 
দেবতা, এখন হয়েচ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয়ঃ তা 
গিয়েচ-- 
“101111105 %6 01১০ ০:১৪ 111 09850 0: 91৯9 
01117) 11992 
110 ড/1)5 61195 ০০ 1৪107০--- 

“হ] জগদীশ্বর! ( রোদন ) আমি কি অপরাধ করেচি, আমাকে 
অধন্মাকর মদিরা হস্তে নিপাতিত কল্যে? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্ডে 
জ্যোষ্টের নিদাঘে শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূধ, হইয়া আমারু 
আহরণ করেচেন, সে পিতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু মুদ্রিত করেন; 
যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুম্বন 
করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা করেন সেই জননী এখন 
আমায় দেখলে আপনাকে হতভাগিনী ব'লে কপালে করাঘাত 
করেন । যে শ্বশুর আমাকে দেখলে তনয়'র বৈধব্য কামন। করেন, 
শালী শালাজ আমায় দেখলে হাসেন--আমি সকলের দ্বণাম্পদ 
আমি জঘন্তাতার জলনিধি, আমি আপনার চরিত্রে আপনি কম্পিত 
হই**** 

ইহাতে অনেকে মনে করেন হাসির মধ্যেও 9119706110905 
অন্তুনিহিত মম্মাস্তিক ট্রেজিডি নিহিত। আর রুচি সম্বন্ধে ক্ষেত্রনাথ 
ভষ্টাচাধ্য মহাশয় ১২৭৯ সনের এডুকেমন গেজেটে “নাটক ও 
নাটকের অভিনয়” সঠিক ধারাবাহিক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন-_ 

“নিমেদত্তকে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত যে অশ্লীল কথ৷ ব্যবহার 
করিতে হহয়াছে, তদ্ধিষয়ে রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহাকে ক্ষমা 
করিবেন। নিমেদত্ত ইহশরীরে নরকযন্ত্রণা! ভোগের আদর্শ স্বরূপ । 
পাগীব্যক্তি কি প্রকার নরক-যাতনা ভোগ করে, ভাহা দেখাইতে 
হইলে কাজেই নরকোচিত উপকরণের আবশ্)ক হয়” । 


৮৪ বাল! নাটকের ইতিবৃ্ 


নিমাদ ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া স্থ্ট হইলেও উহ! 
তদানীন্তন সময়ের একটী 109 চরিত্র । এ সময়ে শ্রেষ্ট ব্যক্তিগণও 
মদ সেবন করিতেন। স্বদেশ হিতৈষী বাগ্মী প্রবর রামগোপাল 
ঘোষ মহাশয়ের নাম কে না শুনিয়াছে? তাহার এক সুশিক্ষিত 
ভাগিনেয় মদ খাইতেন না৷ বলিয়! নাকি তিনি বলিতেন “তুই মদখেতে 
শিখ.লিনে, আমি তোকে দশজনের সামনে বার ক'রবো কি ক'রে?” 
এইরূপ উক্তিরই প্রতিধ্বনি নিমঠাদ করিতেছেন-- 

“বাঞ্চং কালেজের নাম ডুবুলে, মদখেতে চায়না” । অন্যত্র 
চলিতেছে “5$11)0 15 00108020810 01 07০07 070 9076 
10019 76 01:11)15) 6110 11070 ৮৮০ (1)1111,” বাবা, যদি 1১1)1110) 
শাইন কত্তে চাও, তবে মদটা! ধর । অনেকে মনে করেন ডেপুটিদের 
উপর ঘটিরাম এবং রাম মাণিক্য চরিত্রে শ্রেণী বিশেষকে আক্রমণ কর! 
হইয়াছে । সে সময়ে কতিপয় পূর্ববঙ্গের ধন'ঢ্য অশিক্ষিত যুবক 
কলিকাতার সমস্ত ইতরামিগচলি আয়ন্তড করিয়া ফেলিত ; এবং 
অনেকে ডেপুটি বিচারের নানে প্রহসন করিত । দীনবন্ধু এই 
ছুইটি চরিত্রে তাহাদিগকে শোধরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই 
সম্বন্ধে তারক বিশ্বাস (বস্কিনবাবুর বন্ধু দিগম্থর বিশ্বাসের পুত্র) মহাশয় 
ঢাক! রিভিউ'তে লিখিরাছেন__ 

, “অনেকেই জানেন সধবার একাদশী নিমেদন্ত, কাঞ্চন, 'মটল বা 
ঘটিরাম ডেপুটি কে? বিশেবতঃ কাঞ্চন যে স্বর্ণ বাইজী এবং নিমেদত্র 
যে মধুস্ুদন দত, তাহ বোধ হয় কাহার জানিতে বাকী নাই।” 

অন্যত্র লিখিতেছেন “কোন নবীন ডেপুটি শানল! মাথায় দিয় 
চাপরাসী সঙ্গে কিয়! ন্বর্ণবাইজীর সহিত আলাপ পরিচয় করিতে 
ধান। এধৃইত! ন্বর্ণ সহা করে নাই । সে ছিল দপিতা অর্থলালস! 
সম্পন্ন! সে লালসা দুই এক হাজারে মিটিত না । তাই হাকিমটির 
কদর ন1 করিয়৷ উত্তম মধ্যম দিয় বিদায় করিয়াছিল।” 


বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৮৫ 


এ বিষয়ে “সধবার একাদশীতে” কাঞ্চন বলিতেছে-_ 

“আমার দাসী জিজ্ঞাসা কল্যে, “কি চাওগা ? আরদালি খুড়ে৷ 
ওম্নি গৌঁপে চাড়া দিয়ে বল্যেন, “ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট, এইখানে 
আজ থাক্‌বেন” ইচ্ছে হাস্তে হাস্তে শানলার উপর হু'কোর জল 
ঢেলে দিলে বাবু ভিজে বাদরের মত আস্তে আস্তে উঠে গেলেন”। 

কেনা। তুমি কিছু বলনি বুঝি? 

কাঞ্চন । আমি কি বলেছিলাম-_ 

কেনা । তুমি জিজ্ঞাসা কল্যে “কত টাকা মাইনে পাও?” 
আমি বল্লেম ছু-শ টাক1। তুমি বল্যে “তোমার মত ডেপুটি আমার 
কোচম্যান মাছে ।” তাতেই ত তোমার দাসী আস্কার পেলে 

এই কেনারাম ডেপুটির নাম হয় ঘটিরাম ডেপুটি, কারণ মুচিরাম 
পড়িতে ঘটিরাম পড়িয়া মামলা! খারিজ করিয়া দিয়াছিলেন, আইন 
সম্বন্ধে অনেক সময় আরদালিকে জিন্ঞাসা করিয়া করেন, বাঙ্গল৷ 
হইতে ইংরাজি তরজমা করিতে__ 

“আমি যখন তরজনা করি তিন চারটা ডিকসনারী নিই, আর 
একটা কথা মতরজ্জনকে জিজ্ঞাস করি--এখানে বসে তরজমা 
কন্তে পারিনে”। আর ঘুষ, মদখা ওয়া ও বেশ্যাবাড়ী যাইতে কোন 
0:০100100 নাই । 

নাটকে £ভোল। মাতাল কেবলই বলিতেছে-_ 

“স্যান ইন ল স্যার, ডেড স্যার, ইয়োর ডটার উহডে। হ্যার--- 
স্যান ইন ল নট ঈট, ফাদার ইন ল ঈট্‌--” 

ইত্যাদি কথ! সম্বন্ধে স্বগীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপধ্যায় মহাশয় 
লিখিয়াছেন-- 

“বহুকাল হইল সপ্তমী কি অষ্টমী পুজার রাত্রিতে, দীনবন্ধু, 
কপ্তিকেয়চন্দ্র রায় ( দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা )ও আমি নৈহাটি ষ্টেশন 
হইতে প্রশস্ত বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়া বাটা আসিতেছিলাম। 


৮৬ বাঙলা নাটকের ইতিবৃদ্ত 


&্টেশন হইতে প্রায় এক বিঘা পথ অন্তরে রাস্তার পশ্চিম দিকের 
ড্রেনে একটী ধবল পদার্থ দেখিলাম ।..'নিকটস্থ হইয়! দেখিলাম 
উহা! গরু নয় একটা বাবু মাতাল ড্রেনে পড়িয়াছে। আমর! তিনজনে 
তাহাকে ধরিয়। তুলিয়া দেখিলাম একটি নবীন যুবা, পরিপাটী বেশ 
বিন্যাস কিন্তু খানায় পড়িয়া উহা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে তিনি 
আমাদের তিনজনেরই অপরিচিত। দীনবন্ধুর জিজ্ঞাসায় মাতালবাবু- 
বলিলেন তিনি কলিকাতা হইতে শ্বশুর বাড়ী আসিতেছিলেন। 
ষ্রেশনের বাবুদের সহিত শু'ড়ীর দোকানে নন খাইয়! শ্বশুরবাড়ী 
যাইতে খানায় পড়িয়! 1" 

স্বতরাং এই মাতাল চ পত্রটি দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা প্রন্থত | 

নিম্াদের চরিত্র দীনবন্ধু বড় কৌশলে হট করিয়াছেন । 
নধুস্থদনকে উপলক্ষ করিয়া লিখিত, অথ নাট্যকার মধুসুদনের 
সম্বন্ধে বলিতেছেন-_ 

অটল। আনি নেণনাদবধ কিনেচি। 

নিম । আমি পড়বো। 

অটল। আমার বড ভাল বোধ হয় না। 

নিম। ওর ভ.লনন্দ তুমি বুৰবে কি? তুমি পাচ দাতাকর্ণ, 
তামার বাপ পড়েছে দাশরথা, ভোমার ঠাকুরদাদ। পড়েছে কাশীদাস, 
তোমার হাতে মেঘনাদ, কাঠুরের হাতে নাণিক-_মাইকেল দাদা 
বাঙ্গালার মিলটন! 

মধুহ্দনকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখত অথচ নদ ছাড়। নিমটাদের 
কোন দোষ নাই। অটল যখন গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বৈঠকখানায় 
আনিবার প্রস্তাব করিতেছে, নিমর্ঠাদ বলে-__“একি ভদ্রলোকে পারে ?” 

£] 0910 ৫0 ৮11, 0১০6 17797 06001110 % 1160 1110 06193 
00 20029) 18 1)0190, 


বাঙলা নাকটরে ইতিবৃত্ত ৮৭ 


কাঞ্চনের সঙ্গেও তার কোনরূপ অন্দ্রতা পরিলক্ষিত হয় না। 
আবার অটলকে রলিতেছে-__ 

“বাবা, আমি মদ খাই আর যা! করি তোকে বারম্বার বলেচি। 
রাত্রে কখন বাইরে থাকিস নে, আপনার ঘরে গিয়ে শুস্‌, কারণ 
কাঞ্চনের সতী তুমি চৌকী দিয়ে রক্ষা করর্ে চাও, কিন্তু তোমার 
মেগের সতীত্ব বুঝি বরাৎ দিবে বাবার উপর ?” তারপর তার কথ! 
খুব পণ্ডিতের মত। সেক্সসপিয়র মিলটন সে জলের মত আবৃত্তি 
করে আর ইংরাজীতে জ্ঞান সম্বন্ধে কেনারামকে বলিতেছে- 

«আর কলেজে পড়লে ঘটিরাম ডেপুটিও হ'তে পারে, কেবলা 
হাকিমও হ'তে পারে-_বাবা স্কলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছ 
বিদ্যার জোরে হওনি--তোমার কলেজের একটাও দেখাও দেখি 
আমার মত ইংরাজী জানে-_ 

“£]176%017170119]), 1100 12100119109 65100 10700115179 
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নিমর্টাদ আক্ষেপ করিতেছে অটল প্রভৃতি মূর্খ চরিত্রহীন ব্যক্তির 
সহিত মিশিলে অর্থাৎ “সভ্যতার সহিত বিষ্তাভাবের উদ্ধাহ হ'লে” 
বিড়ম্বনার স্থপতি অবশ্যন্তাবী ; তাই সে প্রতিজ্ঞা করিল “বরং সুরাপান 
নিবারণী সভায় নাম লেখাতে হয়, সেও স্বীকার, তোর মত অধমাত্থা 
বানারর সাঙ্গ আর আলাপ করবোনা ১২০৮ ০৮6 (00 চ্110, 

কেনারাম, অটল, ভোলাাদ প্রভৃতিকেও নিমচাদ এমন মিষ্ট কথা 
শোনায় যে দীনবন্ধু অপূর্ব কৌশলে একটি মাতাল কিন্তু বিজ্ঞ 
ও উন্নতমনা! করিয়া, চরিত্রটি হৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং এই 
ভূমিকার অভিনয় যে সে করিতে পারে না। যেমন চরিত্র 
অতি কৌশলে রচিত, অভিনয়ও অতি কৌশলে উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা! 
না হঈলেই নাটকের মর্যাদা নষ্ট হইয়া, যাইবে। কিন্তু দীনবন্ধ, 


৮৮ বাল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


অভিনয় দেখিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিয়া বলিয়াছিলেন “ঠিক 
আমারই পরিকল্পনা__যেমনটি লিখিতে চাহিয়াছি, ঠিক তেমনটি 
হইয়াছে ।” অভিনয়ান্তে গিরিশচন্দ্রকে তিনি বলেন “নিমাদ যেন 
তোমার জন্যই লেখা ।” 

নাটকের মধ্যে নিম্টাদই অদ্ভুত চরিত্র । মগ্যপায়ী এবং জঘম্যতার 
জলনিধি হইলেও অন্যায় কাজে তাহার খুবই বিত্ৃষ্ণ/। “আমি কি 
এমন কান্ধ কর্তে পারি” ? এ তার মুখেই সাজে । ইয়ং বেঙ্গল আবার 
তখন কয়েকপ্রকারের ছিল। নিমাদের মত সরল, শিক্ষিত এবং 
স্পষ্টবাদীও ছিল। আবার অটলের মত মুর্খ মগ্যপায়ীও ছিল। 
তবে মধু যেমন নিম হয় নাঃ তেমনি দীনবন্ধংরও মধুস্থদনের মছাপানের 
দিকৃট। দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল, মহৎ দিক্টা নয়। নিমচাদ পরগৃহে 
বাস করেন, আর মধুস্থদন নিজগৃহে অবস্থাস্্ররেও দাত! । মধুহৃদন 
ছিলেন স্ত্রীর প্রতি একান্ত অন্রক্ত।, আর নিমাদ স্ত্রীর প্রসঙ্গেই 
বলিতেছে-_ 

“শা ])00,56010650 & 0006 ৮৮ 1700, 

যাহা হউক নিমটাদ মধুনৃদনের গুণে খুব সরস চরিত্র হইলেও 
তাহাকে বাদ দিলে মধুম্দনের প্রহসন “একেই কি বলে সভ্যতা” 
শ্রেষ্ঠহর হইয়া যায়। ইহার নব, সধবার একাদশীতে অটলরূপে 
আবির্ভৃত। ইহার কালী অপর খানির নিমচাদ, কর্তা গিশ্লী 
উভয়েরই এক, এবং পয়োধরীই কাঞ্চন, আর কর্তার বৃন্দাবন 
যাওয়ার কথাও উভয় প্রশ্ূসনেই মাছে । শবে অটল একট! হস্তীমুর্খ 
্র্ণধুড়ে গর্দভ। আর নব শিক্ষিত, সে রক্ষিতার জন্য মায়হত্য 
করিতে যায় না, আর তাহার মজলিস্‌ উদ্ানে বা বৈঠকখানায় 
হয় না, হয় জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায়, যেখানে সে লিবার্টি হল্‌ সম্বন্ধ 
বক্তৃতা দেয়। যাহ! হউক নিমাদ সরল চিত্ত হওয় সত্তেও সাহিত্য- 
সম্াট তাহার অকৃত্রিম বন্ধু দীনবন্থুকে সধবার একাদশীর পুণমু্রাঙ্কণে 


বাঙলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৮ঈ 


নিষেধ করিলেন, আর মধুস্দনের প্রহসন ছইখানির এত 
উচ্ছৃসিত প্রশংসাবাদ করিলেন কেন 1 ইহার কারণ অনুধাবন 
কর! কর্তব্য । “সধবার একাদশীতে' ব্যক্তিগত অভিচ্ঞতা প্রকটিত 
হওয়ায় উহা! যেমন সরস হইয়াছে ও জাঙ্ব্যমান প্রতীয়মান ভয়, 
“একেই কি বলে সভ্যতায়' তাহা নাই। এবং তাহাতে ব্যক্তিগত 
অপেক্ষা শ্রেণীগত কদাচারই প্রদণিত হইয়াছে । এই জন্যই 
সাহিত্য সম্রাট সাহিত্যের দিক হইতে মধুস্দনের পুস্তক খানিকে 
বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন । 
আমাদের মৃত দোষগুণ বাদ দিলেও স্ধবার একাদশী নাটক- 
খানি খুবই সরস মনে হয়। নুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শনই 
' প্রস্থের উদ্দেশ্য । উদ্দেশ্টমূক হইলেও এক নিমচাদই ইহাকে আজ 
পর্যন্ত বাচাইয়া রাখিয়াছে এবং নাট্যসাহিত্যে বরাবর রাখিবে। 
স্রাপান নিবারণী সভায় যে প্রকৃত উপকার হইত না, ভিতরে ভিতরে 
বেশ মগ্যপান চলিত, সে বিষয়েও ইঙ্রিত আছে-- 
নকুল-__মুরাপান নিবারণী সভ! কচ্ছে কি? 
নিম--0100100 & 00170011756 ০ 17570001195. 
নকুল__না হে, এ সভায় দেশের অনেক মঙ্গল হয়েছে__ 
মদ খাওয়া আনেক কমেছে 
নিম-_ প্রকাশ্টরূপে খাওয়া কম্ছে, গোপনে খাওয়া বাড়ছে। 
নকুল- তুমি মাতাল, এ সভায় কি উপকার হচ্ছে তুমি বুঝবে 
কি? 
নিম--শনেকে অন্থুরোধে পড়ে প্রতিজ্ঞ! পত্রে স্বাক্ষর করেন, 
কিন্ত মদ দেখলেই এগিয়ে আসে । 
সে সময়ে একদল সমালোচক ( সোমপ্রকাশই প্রধানতঃ ) 
সংবার একাদশীর সমালোচনা করিয়া বলেন গল্পটি কিছুই নহে-_ 
একমাত্র স্ুরাপানের অনিষ্টকারিতায় প্রহসন হয়, নাটক হয় না। 
৯২ 


8৩ বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


কিন্ত আমর এ সমালোচনার সমর্ধন করিতে পারিশ্লাম না। সধবার 
একাদশীর ক্রুট সত্বেও ইহার মৌন্দর্যা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে । 
অতি সামান্য ঘটনা! লইয়! অত্যুৎকৃষ্ট নাটক যে হইতে পারে, 
তাহার প্রমাণ প্রসিদ্ধ জাম্মীন নাট্যকার গেটের ফোই্ নাটক 
( 6) স্বর্গে ফের প্রশংসা শুনিয়া মাফিষ্টোফিলিস 
( ১1611)156010105 ) তাহাকে কুগরিত্র করিবার জলা ঈশ্বাবের 
অনুমতি লয়েন। পরে ফষ্টের সহিহ সৌহার্দ করিয়া! তাহাকে 
প্রণয়স্্থ ও পিশাচ লোক দর্শন করান। যুনানী নাটকের মধ্যে 
এক্ষেলেসের প্রণীত “প্রামাথিয়াম্র মত নাটক প্রকৃতই বিরঙ্গ 
কিন্তু ইহার গল্পটি নিতান্তই সামাতা। এসকাইলেসের বিখ্যাত 
নাটক “সপ্তরাক্ঞা”র গল্পও নাই বলিলেও হয়। ছুঈ ভ্রাতার 
রাজ্য লইয়া! বিবাদ এব পরস্পর পরস্পরের যদ্ধে মহত হইয়া 
মরিয়া যায়। সেকসপিয়রর আতিহাসিক নাটকেও গল্পের 
ভাগ খুবই সামান্য । দু খাগডর 11612৮1৬511) উ&, 
2101):0111, 172105৮1129 গঙ্গ অতি সামাতা। প্রসিদ্ধ 
নাটক 10100 1,0৮য এএ গল্প অতি সামান্য । ছুই £ময়েকে রাজ্য 
গুদান-_-এবং ভহীয় কন্যাকে কিছু না দেওয়া এই পধ্ন্ত। 
দ্বিভীয়তঃ--সধরার একাদশীপক যদি প্রহসনই লূলি তাহাতে 
দীনবন্ধুর কোন অপরাধ হয় নাই । উহাতে গল্পের দিকে বিশেষ 
মনোঘোগ দিলে মুখ্য উদ্দেশ্য বিফল হয়। "প্রহসন ইংরানু-লই। 
স্যামুয়েল কুট ও প্রসিক্ক গযারিক ইহার আর্ট । প্রহসন মাত্রেই 
গল্পের বিশেষ অংশ নাহ । অতঃপরে উদ্দেশ্যের দিক দিয়! দেখিলে 
বলিতে হয় অটলের হাধঃপাহ নিমঠাদের অন্থতাপ প্রক্ঠতিতে 
যথেষ্ট শিক্ষ। মাছে । মাতালের। একবার মগ্যাশক্ত হইলে যে 
উহ ছাড়িতে পারে না, নাটকে তাহাও দেখানো হঈয়াছে। "' 
“শালা”, 'বাঞ্চোং') গুয়োটা? প্রভৃতি কথায় কেহ কেহ শ্রামা 


বাঙ্গলা নাটকের হতিবৃগ্ড ৯১ 
দোষ ধরিতেন। কথাগুলি মাঞজ্জিত কম হইলেও এগুলি সহরেও 
ব্যবহৃত হয়। আর ভাষার সম্বন্ধে বঙ্িনচন্দ্র যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহার অভিরিক্ত কিছু বলা নিপ্রয়োজন। 

দীনবন্ধু ইতিপূর্বে যে ঢাকায় ছিলেন, সেই অভিভ্ঞন্তার প্রমাণ 
স্ুকেশা) স্থনাসা, পক্ববিম্বধারা পীনপয়োধরা, বিপুল-নিতন্ব। 
ষোড়ষী যুবতীর নাকের মধ্যস্থলে নোলক, ধলেশ্বরীর তীরের 
ভাগ্যধরীর রূপলাবণ্য ব্যাখ্যা, আর রামমাণিক্যের প্রশ্ন “ব্যাভোন?” 
“আমাগোর হেয়ালী' ইত্যাদিতে । অতঃপরে প্রহসন লেখকেরা 
যে পূর্বববঙ্গবাসীদের লইয়া! ঠাট্রা বিদ্রপ করেন, দীনবন্ধুই তাহার 
পথপ্রদর্শক । ইহাঁও বদ্ষিমচন্দ্রের মনঃপৃত ছিল ন1 বলিয়াই মনে হয়। 
তবে পরিতাপের বিষয়, অন্য .লখকদের লেখায় দীনবন্ধুর কৌতুক 
আছে, দরদ নাই । 

কিন্তু বিয়ে পাগল! বুড়ো-_-জীবিত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়। 
লিখিত বলিয়া বড় সরস হইয়াছে । রাজীব মুখোপাধ্যায় একজন 
বিবাহ-উন্নন্ত বৃদ্ধ। তাহার ছুই কন্তা রামমাণ ও গৌরমণি। 
তুইজনই বিধবা । পাড়ার সকলেই বুড়োর প্রাতি অসন্তষ্ট ছিল, কারণ 
দলাদলিতে ও অকারণে সকলকে একঘরে করিতে তার মত সিদ্ধহস্ত 
কেহই বড় ছিল না । তাই পাড়ার কয়েকটি ছেলে নসীরাম, রতা। 
নাপতে, ভূবনমোহন, :গাপাল, কেশব প্রস্তুতি রতাকে কনে সা'জাহয়া 
বুড়োকে বিবাহ দের এবং বাসরঘরে তাহাকে লইয়া কৌতুক করে। 
পরে ডোম-জাতীয় বুড়ী পেঁচার নাকে কনের পোষাকে বুড়োর সহিত 
কনে রূপে পাঠাইয়া দেয়। পেচার মা সঙ্গে তাহার শুকরের ছানাটিও 
লইয়া আসে। এই সম্বন্ধে কঘোপকথনটি বড় শতিমধুর | 

পেচার মা--"''ছটো পাক মেয়ে ঝবললে পেচোর মা তোর 
স্বপোন ফলেচে, আজ তোর হিছ্ে হবে, মুহ্‌ ছানাডারে ঝড় ভালবামি। 
এডারে সাতে করে গ্যালাম, কত ময়ে কতি পারিনে, মোরে গয়ন! 


২ বাঙলা নাটকের ইতিরত 


পরালে, এডারে গয়না পরালে পাল্কিতে তুলে দেলে বলে দেলে 
কথ! কস্নে, মুখ দেখানে। হলি কথা কস্‌। 

রামমণি-_বাবার গায় শৃয়রের বাচ্ছ। দিলি ক্যান । 

পেঁ--তানারা বলে দিয়েলো, শোরের ছানা! কোলে দিলি তোরে 
খুব ভালবাস্বে। ভাতার বশ কর! কত ওষুদ জানি। শোরের ছান। 
গায় দেওয়া নতুন শেকলাম। 

“বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে''তে ফতির জন্য ভূতের আক্রমণই 
পেঁচার মার শোরের ছানায় পরিণত হয়েছে । | 

অন্যতম নাটক "'লীলাবতীর” আখ্যান এরূপ-_ 

হরবিলাস চট্টোপাধায় নামক কাশীপুরের জনৈক সমৃদ্ধ ব্যক্তি 
আপনার গুণবতী কন্া। লীলাবতীকে নদেরঠাদ নানক গ্ররামপুরের 
একজন অশিক্ষিত, কদাচারা, চরিত্রহীন কুলীনের সংঙ্গ বিবাহ দিতে 
চান। কিন্তু কন্ত1 পূর্ব হইতেই তাহার পিতৃ-অন্ন ও প্রসাদে পালিত 
রবূপগুণশালী শিক্ষালোকপ্রাপ্ত ললিতমোহনের প্রতি আকৃষ্ট হন। 
পিত! ইহাতে মত দেন নাই, কেননা! তিনি তাহার একমাত্র পুত্র 
অরবিন্দ নিরুদ্দি্ট থাকায়, ললিতমোহনকে পোস্পুত্র স্বরূপে গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন__আর কুলান জামতাকে কনা 
সম্প্রদান করাই তাহার উদ্দোশ্য ছিল। ললিতের বন্ধু সিদ্ধেশ্বর, 
হরবিলাসের শাক শ্রীনাথ, অরবিন্দের স্ত্রী ক্ষীরোদবাসিনী এবং 
লীলাবতীর সই (হেনঠাদের স্ট্রা) সারদাম্ুন্দরা গুভৃতি সকলেই 
ললিতের সহিত লীলাবত1কে বিবাহ দেওয়ার পক্ষে ছিলেন । কোন 
ফল হওয়ার সম্ভবন| নাই দেখিয়। ললিত পলাইয়। অরবিন্দের 
সন্ধানে যায়। অতঃপরে পোম্যপুত্রের জন্ত অপর বালকের খোজ ইহত্ে 
থাকে। অরবিন্দের নিরুদদ্দেশের কারণ....ভ্রমক্রমে নি তরী ননে ইরিস 
চাপাকে (হরবিলাসের রক্ষিতা স্তর কন্যা) আলিঙ্গন করায় প্রায়শ্চিত্ত 
করিবার জন্ক বাড়ী হইতে বাহির ইহয়া নিরদেশে থাকেন। চাপা 


বাঞ্গল। নাউটবের হঠিণু ৯৩ 


সম্নাসী ( যোগজীবনের ) বেশে অনেক সনয়ে নানা সঙ্কট হইতে 
অরবিন্দকে উদ্ধার করে এবং পোস্বপুত্র গৃহাত হইবার পূর্বেই অরবিন্দ 
সাজিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হয়। এদিকে ললিত অরবিন্দকে ২৩ দিন 
মধ্যেই সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসেন। ক্ষারোদবাদিনী যে এই ভিনরাজি 
যোগজীবনের সহিত এক শধ্যায় বাস করিয়াছে, ইহ। লইয়া অভ্যস্থ 
গোলযোগ হয়। কিন্তু ঠাপা সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া আত্ম- 
প্রকাশ করিলে গোলযোগের নিবৃত্তি হয়। অতঃপরে ল্লিতের হাতেই 
লীলাবতীকে সমর্পণ করা হয়। 

নাটকের গল্পটি বেশ সরস ভাবে সাজানো হহয়াছে। শেষ 
দৃশ্যটি বন্তঠঃছ রোনাকচর। পল্লীগ্রাস্থ তরলমতি জমিদার 
ভোলানাথ, তাহার বয়াটে অশিক্ষিত ভাগ্নেছ্ধর (হেমঠাদ ও নদেরচাদ), 
কুলাদ্ধ হরবিলাস প্রভৃতি সরসভাবে চিত্রিত হইয়াছে । স্ত্রীচরিত্র মধ্যে 
ক্ষীরোদবাসিনী ও সারদাহ্ুন্দরী মন্দ হয় নাই, তবে লংলাবতীর 
অস্কন চরিত্রের উপযোগী হয় নাই। কিন্তু চাপা ( যোগজীবন ) 
খুবই সরস এবং জীবন্ত, এবং তাহার বুদ্ধিতেই নাটক মিলনান্ত 
হইয়াছে । পুরুষচরিত্র মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়াটে নদেরাদ 
সরস। হেমর্টাদ সিদ্ধেশ্বরের প্রভাবে ভাল হয় বটে, কিন্তু নদেরটাদ 
ভিলেইন না হইলেও যেন রক্তমাংসের একটা ক্রিমিম্তাল। আখ্যানটি 
শেষ পধ্যন্ত স্বচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। তবে হিরোর চরিত্রের 
অন্কনে দীনবন্ধুর সমান শক্তি প্রকটিত হয় নাই-না ললিতের না 
নবীনতপন্থিনীর বিজয়ের। অনেকেই আশ্চধ্যান্বিত হইবেন, অপর 
সকল চরিত্রের কথায় কি মংধুর্্য ও শ্বচ্ছন্দতা রহিয়াছে, আর ললিত ও 
লীলাবতীর, বিজয় ও কামিনীর দীথ পয়ার, কখনও বা মাইকেলি ছন্দ 
শোভিত বতুতা বা কথোপকথন--পন্ভে এত নিরস কেন, গন্ভেই 
বা! ইহাতে এত সাগরী ভাষার প্রাচুখ্য কেন? ইহার কারণ দীনবন্ধুর 
রচনায় যে স্বাভাবিক ও সর্বব্যাপী সহানুভূতি এবং সামাজিক 


৯৪ বাঙ্গল। নাটকের হতিবৃঙ্ 


অভিজ্ঞতা স্পষ্ট প্রতীয়মান__নায়ক-নায়িক! চরিক্রাঙ্কনে সেই ছুইটিরই 
অভাব। এ জন্ব-ন্ধ বস্কিমচন্ধ মনস্তত্বের আলোচন করিয়া বিশেষ 
নৈপুণ্যের সহিত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন-__ 

“লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেনীর নায়িকা সম্বন্ধে দীনবন্ধুর কোন 
অভিজ্ঞতা ছিলনা । কেননা কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙগল। 
সমানে ছিলনা বা নাই। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে কোটসিপের 
পাত্রী হইয়া যিনি কোর্টনসপ করিতেছেন তাহাকে প্রাণমন সমপ্ণ 
করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিলনা--কেব্লর 
আজি কাল নাকি ছুই একটা হইতেছে শুনিতেছি | ইংরেজের ঘরে 
তমন মেয়ে আছে, ইংরেজ কন্যাজীবনই তাই । আমাদিগের দেশের 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে । দীনবন্ধু ইংরেজি সংস্কৃত নাটক 
নবেল ইত্যার্দে পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গলার কাব্যে 
বাঙলার সমাজস্থিত নায়ক নায়িকাকেও সেই ছণাচে ঢাল চাই। 
কাজেই যাহ! নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তাই তিনি গড়িতে 
বাঁসয়াহিলেন। কিন্কু এখানে জাবন্থ আদর সম্মুখে নাই) কাজেই 
সেই সর্বব্যাপিলী সহাহুভতিও সেখানে নাই । কাজেই এখানে 
তাহার কবি নি্ল। 

“আবার যেখছে দানবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোটসিপের পাহা 
নহে-_হেমন সৈরিছ্ছি- হসখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদশ পরিত)াগ 
করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন, কাজেই সেখানেও 
নায়িকার চত্ত্র স্বাভাবিক হইতে পায় নাহ।” 

লীলাবতীর দাঘ কবিতা সম্বন্ধে পতিত রামগতিচ্ঠায়ংছ মহাশয় 
বলেন “দীনবন্ধু হহাতে দী্থ দা মাহকেলা ছন্দ নিক্ষেপ করিয়াছেস।গ 
দা'থ কবিত। শ্র্গতকটু বটে, কিন্তু এখানে নাটকের 'ঢেকুনিক, সন্ধে 
কিছু বলা দক্কার। মধুন্দন নাটকে জনিত্রাক্গর ছন্দ প্রবর্তনের কথ! 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার শন্মিষ্ট। ও কৃষ্কুনারী নাটকে কোন 


বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৯৫ 


কবিতা নাই। প্লাবতীতে কলির খুখে ষে কবিতা অরোপিত 
হইয়াছে, তাহা অভিনয়ের সময়ে রচিত এবং তাহার পৃর্ধরেই দীনবন্ধুর 
নবীন-তপবিনী ও লীলাবতী রচিত হয়। সু্রাং দীনবন্ধু রচিত 
মাইকেলি ছন্দের কবিতা! মধুন্থদনের গুণসম্পন্ন না হঈলেও নাটকে 
প্রথমে দীনবন্ধুই ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পূর্বে ভারাচরণ শিকদার 
এবং রামনারায়ণ তর্করত্্ব যে ব্যবহার করেন, তাহা পয়ার বা ত্রিপদী। 
দীনবন্ধুর কবিতা ইহাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের, তবে পচ়িবার ক্ষমতা থাকা 
চাই। যাহ! হউক এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছ! রহিল। 

দীনবন্ধর অন্যতম প্রশ্সন জামাই বারিক রচিত হয় ১৮৭২ সালে। 
চারি অঙ্ক বিশষ্ট। বিজয় বল্পভ কায়স্থ ভমিদার। কয়েকজন 
কুলীন জ্ঞামাতা"ক ঘরক্তামাই করিয়া তাহাদের বাসের জন্য একটি 
পুথক বারিক করিয়৷ দিয়াছিলেন। ইহারা গীঁঙ্তা গুলি খাইত এবং 
'পাশ' আসিলে স্ত্রীর সঙ্গে দেখ! করিনর অন্থুমতি পাইন । কামিনী 
নায়ী এক মেদুয় অন্বাতন ঘরজামাই ভাহার স্বংলী অভয়কুমারকে 
পদাঘাত করিবে ব'লয়াছিল। অভিন্নে অভন্ন পদলুলোচনের সঙ্গে 
বন্দাবন গিয়া বৈষ্বধন্ম গ্রহণ করে। কামিনীও অন্ুতপ্ত হইয়। 
স্বামীর অন্বেষণে বুন্দাবনে গিয়া বৈষ্বী সাজিয়া কৌশলে অভয়ের 
সঙ্গে কগী বদল করেন। পরে পরিচয় হয়। 

পদ্মালোচনটি একটি জীবন্ত চরিত্র_স্পষ্টবাদী বুদ্ধিমান, কিস্থ 
ছুই স্্রীর পাল্লায় অতিষ্ঠ হইয়। সেও অভয়কুমারের সহযাত্রী হইয়া 
বৃন্দাবনে যায় । পল্মলোচনে রামনারায়ণের ধনবনাটকেরঃ গবেশচন্ছের 
ছায়া রহিচাছে। তথাপি প্রহসনখানি নবনাটককেও হার মানাইরাছে। 
এখনও মাঝে মাঝে পদ্মলোচন ও তাহার স্ত্রীদ্ধয়ের প্রসঙ্গঘটিত দৃশ্য 
ছুইটি অভিনীত হয়। ভবী ময়রানী, হাবার মা, পাচি, কামিনী, 
বগল! বিন্দুবাসিনী সবচিত্রই রসম্থষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে । 

জামাই বারিকের যে একটি ইতিহাস আছে তাহা অক্ষয়চক্দ 


৯৬ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


সরকারের ভাষায় ৮১ পৃঃ বিবৃত করিয়াছি। “সধবার একাদশী'কে 
কদর্াস্থানোপ্যোগী বলিয়া রেভারেগড লাঙগবিহারী দে সমালোচনা 
করেন। ভোহারাম ভখট রূপে এই নাটকে দীনবন্ধু তাহাকে 
চিত্রিত করিয়াছেন । বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, “ভেশাতারাম ভাট” দীনবন্ধুর 
চরিত্রে ক্ষুড্ু কলঙ্ক । চিত্রটি এই__ 

পঞ্চম জামাহ1-পীচি হার পহন হয়েছে। 

পাচি-- কোথায় 1 

প্রথম জামাতা কুযোর ভিহর | 

পকম জামাত।-গাট্রা করোনা, কানা, আমার দাদা রিফিই লেখেন 

প্রথম--তার নাম কি? 

পঞ্চম জামাতভো হারাম ভাট- 

প্রথম জামাতামিনি নৈষ্ন। ছিলেন, হারপব কলমা কেটে 
কাজি হয়েছেন 


পঞ্চম জাল! তভাতাবান ভাইকে বড় সাধারণ লেক জান 


আপীল শা 


সক এ কুস্ ৮ তা গুছ ঞ এ ৩৯ ক ৮ 
দীনবন্ধু ক্ষন প্রদত্ন পদ জেপুঠি ম্যা দেুট নানুপুদব উপারে নড় 
দির হাজারি নদারু এদিনের 
খা হল ঢালল। প৮5০% |লথুহাততল একবার পস্কন্চত্ের 


নভলিসে একজন “ডপুরটিবাবু নিজের গুণগরিমার খুব লাখ করিয়া 
দেড়বংসর মধ্যে কিরূপ ভিনবংসরের কাধ্য শেষ করিয়াছিলেন 
ব্যাখ্যা করায় দীনবন্ধু তখনি উত্তর দদেন-_ 

“€ছে বুঝেছি তুমিই বুলি চামুগে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কা দ্ 
করেছিলে 2” 

“সধবার একাদশী কেনারামের প্ন্চিয়ে সেট অবধি বোকা এ 
গব্বি্ ডেপুটিব! ঘটিরাম ডেপুটি নামে ভিঠিত হইয়। আসিতেছে । 
“কানাই বারিকে পদ্ুলোচনে যুগেও এরপ বাঙ্গ করিয়াছেন । 

ডট, ক--ডপুরটিবাবু কোথায় কর্ম কাবেন ? 


বাঙ্গলা নাটকের হতিবুনু ৯৭ 


পদ্মলোচন-_-কিছ্ষেন্দাবাদে 

ঘটক- বিচারে কেমন ? 

পদ্প--ছয় কেটে তই 

ঘটক--সে কি মহাশয় % 

পদ্প--ডেপুটি বাবু একদিন একজন আসামীকে ছয়মাস মেয়াদ 
দিলেন। বসায় এসে সেরেস্তাদার মহাশয়ের কাছে 
জানলেন এনন অপরাধে হই মাসের অধিক মেয়াদ হয় 
না, পরদিন কাছারি এসে ছয়কেটে ছুই কল্েন । 

ঘটক-_-ডেপুটিবাবু কি সরেস্তাদারের বশীভৃত ? 

পদ্ম-_সরেস্তাদার ডেপুটি বাবুর ব্রযাকৃষ্টোন। 

ঘটক-কলমের ভেংর কেমন ? 

পদ্প-_প্রায় বকলনে কাজ চলে। 

ঘটক--রিপোট লিখিত হলে কি করেন ? 

পদ্প-কাগজ বগলে করে বন্ধুগণেব শরণ লন । 

ঘটক-__-.ডপুটিবাবু নাকি বড বসিক ? 

পল্প-__-রপকেস ঞুলিন নাবুর একছেটে । মেয়ে সাক্ষীদের 
জবানবন্দী হয় বাসায় বসে। 

ঘটক-_ডেপুটি বান সভা “কমন ? 

পদ্ল_-সভাতার না দেখতে পাই যুবরাজের মত বৈঠকখানায় 
ঠাং উচু কৰে লান্গুলপাকান-উচ্চ গদিতে বসে থাকেন । 
ভদ্্ালাক এসে বিবক্ হয়ে উঠে যায় । 

ঘটক-বোধ হয়, বাবুক্তি মানের 'গীরবে যুবরাজ অজদের 
মত বাবচার করেন। 

পচ্গ-__মানত মানকচু, বঙ্গ শুকরেব দস্তে বিদারিত বাবুর মান 
গুতোয় গু'তোয় থোডে! হয়ে গেছে। 

চপ--কিসের গুতো? 

১৩ 


৯৮ বাঙ্গল৷ নাটকের ইতিবৃত্ত 


পদ্ম-_একের নম্বর গুতে! মেজেইরের, ছয়ের নম্বর  তো৷ সেসান 
জজের, তিনের নম্বর গু'তে। হাইকোর্টে, চারের নম্বর & তে। 
গবর্ণমে্টের, পাচের নম্বর গু'তে! বেনামী দরখাস্তের। 
গু'তাং পঞ্চ উপযুণ্ণপরি-__ 

ঘটক--বোধকরি সেই জন্যে | বাসায় এসে উচ্চ গদিতে আড় 

হয়ে পড়েন, ভদ্রলোক এলে গাত্রবেদ্নায় উঠতে পারেন 
না। 

প--সে জন্য নয় 

ঘ--তবে কেন গদি ছেড়ে উঠেন না? 

প- পাছে লাঙ্গল বেরিয়ে পড়ে । 

দীনবন্ধু বড় রসিক এবং ব্যঙ্ষপ্রিয় ছিলেন। ঠিনি কথোপকথনে 
যেমন স্তরসিক ছিলেন তেমনি লোককে হাসাইতে ৪ পারিতেন। 
তাহার সঙ্গে কথা বলিলে "লোক না হাসিয়া পারিত না। তাহার বিষাদ 
দূর হইত। এবং সকলেই তাহাকে ভাল বাসিতেন । এ সন্বক্ধে 
বন্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন ; 

“তাহার প্রণীত গ্রন্থ কল বাঙ্গাল। ভাষায় সর্বেবোংকৃষ্ট, হাস্ারসেএ 
গ্রন্থসকল বাঙ্গল। ভাষায় সবের্বাংকই হ'ম্যারসের গ্রন্থ বটে কিস্কু তাহার 
প্রকৃত হাস্যরসপট্রহঠার শহাংশের পগ্চিয় তাহার গ্রন্থে পাওয়া 
যায় না। হাস্যরসের অবহারণায় তাহার যে পটুতা তাহার প্রকৃত 
পরিচয় তাহার কথোপকথনেই পায়। যাইত ; অনেক সময় ঠাহাকে 
মুতিমান হাস্যরস বলিয়। বাধ হইত । দেখা গিয়াছে যে অনেকে 
“আর হালাতে পারিব ন।” বলিয়| তাহার নিকট তাতে পলায়ন 
করিয়াছে । হাস্যারসে তিনি প্রকৃত এন্বজালিক ছিলেন। 

“দীনবন্ধধ যেখানে না গিয়াছেন বাঙ্গালায় এমত স্থান ছাপ 
আ[্ছ। যেখানে গিয়াছেন সেইখনেই বন্ধুসংগ্রহ করিয়াছেন। যে 
উহার আগমন নাত শ্রুনিত সই তাহার সহিত আলাপে জলা 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত ৯৯ 


উতস্বক হইত। যে আলাপ করি'ত সেই তাহার বন্ধু হইত। তাহার 
স্যায় স্বরসিক লোক নঙ্গভুমে এখন আর কেহ আছে কিনা! বলিতে 
পারি না। তিনি যে সভায় বসিতেন সেই সভার জীবনম্বরূপ 
হইতেন। হার সরস শ্ুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মুক্ধ হইত। 
শ্রেতৃবর্গ মন্মের দুঃখ সকল ভুলিয়া গিয়া ভাহার স্ষ্ট হাস্যরস- 
সাগরে ভাসিত।” 

নবীন সেন মহাশয় ও লিখিয়ছেন__ 

“তাহার কাছে আধঘণ্টা নিলে পার্শবব্যথা উপস্থিত হইত । 
হার কথ শুনিয়া লেকে হ'সিয় গড়াগড়ি দিত, কিস্ক তিনি নিজে 
কদাচিত হাসিন” | 

দীনবন্ধু "যেমন বাকৃপটু এবং বসজ্জ ছিলেন ভাঙার রচনণও 
সেইরূপ রসের ভাগডারে পূর্ণ থাকাত। হার প্রভাবে আসিয়া 
হাসিতে হাসিতে লোক নিজের বুট বা অসভাতায় ললিত হইত। 
দোষ শোধরাইতে বিশেষতঃ ডেপুটি বাবুদের উপর তিনি সমধিক 
খডাহত্ত ছিলেন। এব্বয়ে স্থগীয় পূর্ণচজ্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
লিখিয়াছেন £ 

“দীনবন্ধু বা বঙ্ষিন উভয়েই কোন মভলিসে উপস্থিত হইলে 
আফিসের বা সাহেব ম্রকর কথা বলিতে ভাল বামিতেন না। 
কিন্ধ দেখা যাইভ যে ডেপুটি মাংজিষ্রেট মাত্রেই মন্জলিসে বসিলে 
সাহেবের কাজকশ্মধের কথা ও অফিসের কাজকম্মের কথা না কহিয়া 
সোয়াস্তি পাইতেন না। কিন্তু উভয়ের কথা ও ব্যবহারে বিশেষতঃ 
দীনবন্ধুর ক্লেষোক্তিতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া যাইতেন |" 

দীনবন্ধুর কবি!ম্বর সামাণ্থা প্রশংসা করিলাম, কিন্তু একটি কথা 
বল! হয় নাই। তাহার নাটক মধাবিত্ত ব্যক্তিগণের উপলক্ষে লিখিত 
বলিয়া মধ্যবিষ্ত শ্রেণীব অভিনেতাগণ সধবার একাদশী, বিয়ে পাগজ। 
বুড়ো, লীলাবতী। নীলদপণ লইয়াই 'অভিনয় আরম্ভ করেন। এই 


১০৬ বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


নাটকগুলি ম্ভাসনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে বলিয়া 
মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ দীনবন্ধুকে “17079101010 1)022%11 
৭9620” বলিয়! অদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। 

দীনবন্ধুর শেষনাট্য রচনা “কমলে কামিনী" নাটক। (১৮৭৩ সাল)। 
ইহার আখ্যানভাগের সহিত নবীন তপস্থিনীর কাহতকটা মিল আাছে। 
মণিপুর রাজার ছই মহিষী, প্রথমার গর্ভজাত পুত্র দ্বিশ্তীয়ার ঈধায় 
অপহৃত হয় এবং পুত্রশোকে তাহার মৃত্যু হয়। ছেলেটিকে মশিপুবের 
এক মহিলা! কুড়াইয়। আনিয়। মানুষ করে; ক্রুমে সে রাজোব 
মেনাপতির স্রেহলাভে সমর্থ হইয়া তাহার সহকারী হয়। এই সময়ে 
কাছাড়ের সিংহাসন কাহার অধিকার যাইবে, এই লইয়া মশিপুব 
রাজার সিন ব্রন্মের রাজার নিবাদ হয় এবং সহকারী সেনাপতি 
শিখণ্ডিবাহন নামে যিনি পরিচি্-যুছ্ধে অয়ল/ভ করিয়! ব্রহ্মারাজ 
সেনাপতিকে বন্দী করিয়। আনে । এদিকে বক্ষবাজকম্যা। রণ-কল্যানী 
ও শিখগ্ডিতবাহনের মাধ্যে ভালবাস জন্মে তাহাদের প্রথমে 
সাক্ষাৎ হয় কাছারের রাসলীলার সনয়ে, পরে হয় ত্রহ্মরাজ্জ শিবিরে । 
ব্রহ্মরাজ প্রথমে আপত্তি করিলে পরে বিবাতে সম্মতি দেন। 
এদিকে মন্রতপ্র! বিমাহান মুখের সন কথা প্রকাশ হইলে পিতা, 
পুত্রের মিলন হয় এবং কলাণ-কুমারী9 মশিপুব বাজপুরপধূকণে গৃহীত 
হয়। নাট্যকার বাধহয় শিখশিবাহনকে সেল্সুপিয়বের মাংকবেখ এ 
ব্যান্কের সঙ্গে তুলন করিয়। ভীষণ যুদ্ধের শীবহাল একটা ছি 
দিয়াছেন__ 
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মধূন্বদন ও দীননন্কুর পরে গার একজন লাটাকাবেণ নান করিতে 


বাঙ্গল! নাটকের তিবৃত ১৩১ 


হয়। ইনি কবিগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অন্যতম শিষ্য নলোনোহন বনু । 
মম ১৮৩১-১৯১২। ইনি “মধ্যস্থ' কাগজের সম্পাদক ছিলেন । ইনি 
কয়েকখানি পৌরাণিক ৪ সামান্ডিক নাটক প্রণয়ন করেন, যথা 
(১) রামাভিযষেক নাটক । হিন্দুন রামায়ণ শ্বলগ্থনে ইহাই 
প্রথম পৌবাণিক নাউটক। ইচ্কার রচনাকাল ১৮৬৭1 পরের বংসরেই 
বছবাজার নাটযসমজ কর্ডক অভিনীত হয়। নাটকখানি অভিনয়ের 
পক্ষে সোজ। হয় বলিয়! ইহাকে সেই সময়ে লোকে বর্ণপরিচয় নাটকও 
বলিত। কলিকাতা পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ঢাকায় 


কতিপয় যুবক রানাভিষেক নাটক অভিনয় কবি্য়া গ্রীন্দের 
সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করেন। 


কোথায় রান রাজা হইরনন, মানত “কেপায় হিলি বুনগমন 
করিলেন, রামায়তণর মমোধাপবেদব এই আংশটি খুব ককণাজুক । 
বিশেষতঃ কৌশল্যার শে'ক হ দশরুথেব পুরুশাকগ উহার প্রান- 
বিয়োগ ইত্যাদি মশ্মান্ত্রিক ঘটনাপূর্ণ থাকায় নাটক কারুণাহস উদ্ধৃত 
হইয়াছে । চাষাদের মুবে পূর্ববঙ্গের কথ! দেওয়া অশোভন হইয়াছে । 
এক মধুস্থদন ৪ গিরিশচন্দ্র ছাড়া নাট্যকারগণ এই লোভ ছ'ড়িতে 
পারেন নাই। ইহাতে ভাস্যারসের শি হয় ঝটে, কিন্তু নাটকীয় বস 
ভঙ্গ হয়। 

(২) প্রণয় পরীক্ষা নাটক-_১৮৬৯ রচিত পঞ্চান্ক নাটক। 

ইহার চরিত্রাদি শাস্তবাবু, ভাহাব ভগ্নী সুশীল! ছুই স্ত্রী মহামায়াও 
সরলা, সরলার জোষ্ঠ। ভগ্মী তরল! গ্ুভৃতি চরিত্রের অনভারণা করিয়া 
দোষ প্রদধিত হইয়াছে । বড স্ত্রী মহামায়। দাসী কলার সহায়তায় 
বনৃবিবাহের দ্বোট স্ত্রীকে অসতী প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্ত বাথ 
হয়। প্রণয় পরীক্ষায় সরলা উত্তীর্ণ হন।* পূর্বেই স্বামীকে ওহদ 


৪ সরলার স্বাদীর কাছে লিখিত পর যেন স্থামীবন্ধ সদাবংবাবুর কাছে 
লিশিত ধলিধ! দিথা| প্রধাণ করিবার জক্ক মছামাধ! স্দাবং বাব লাম পাছে 
লিখিদ্বা। এমনভাবে চিঠিখানি রাধিহ। দেখ যেন উচ্চা স্বামীর হতে পড়ে। 


১০২ বাঙ্গল। নাটকের ইতিবৃত্ত 


খাওয়াইতে মহামায়। ক্রটি করে নাই। নাটক বিশেষত্বহীন, গল্পও 
বিশেষ মনঃপৃত হয় না। সরলাকে সাধ্বী বলিয়া প্রমাণ কর! হইয়াছে। 
শান্তবাবুর ভগ্নীপতি নটবর দীনবন্ধুর নদেরাদের মতই অশিক্ষিত ও 
নেশাখোর | তবে নাটকীয় চরিব্রগুলির স্থপ্টি দীনবন্ধুর চরিত্র হইতে 
অনেকটা নীরস। ইহার পৃবের্ব বু বিবাহ লইয়া রামনারায়ণের নব- 
নাটক রচিত হইয়াছে । মনোমোহন সরলাকে শিক্ষিতা করিলেও 
নবনাটকের সজীবতা অনেক বেশী। 
(৩) সতীনাটক-_ 

প্রজাপতি দক্ষম্নতা সহী পতিনিন্া শুনিয়া যে দেহতভাগ করেন, 
সেই কাহিনী অবলম্বনে এই নণ্টক রচিত। নাটকথানি পঞ্চাঙ্ক-_ 
১৮৭৩ সালে রচিত | 

নাটকে সতী চরিত্রই বিশেষ উল্লেখনীয়। সঙ্গীর পশ্িভক্তি ও 
বিবাহ-জীননের শান্তি নে কুটয়ংছ, হবে সহ, দক্ষ ও প্রন্থতির 
বক্তৃতা অন্ান্থ দীন হইরাছে। চন্দের পরী দক্ষের অন্যতম কন্ধা। 
অশ্বিনী) আপ্ক্রষ। এ নঘার কথায় বেশ সরসতা আছে । মঘার কথা 
গুলি বেশ কৌতুকপূর্ণ, অগ্লেষাণও মন্দ নয়। শান্থিরাম চরিক্রট 
বেশ অস্কিত হইয়াছে । মদধোর নিন, এ গাজাধোর সাতৃলালের 
( নয়শে। রূপেয়।) ম্যায় তার কথাঞ্চলিও বেশ সরস, তব তাহাতে 
প্রচ্ছন্ন ভক্তি মিশ্রিত থাকার উপাদেয় ও নশ্মম্পশী হইয়াছে। 

মঙ্গলময় মহাদেব তাহাকে জিজ্ঞাস। করিতেছেন 

“শান্তিরাম ! তুমি কি চাও? যাচাবে ভাই পাবে।” 

শান্তি--সঈটাই চাই-_ 

শিব-কি বল? 

শান্তি--ভজন পূর্ন সাধন বিনা 

মামার গাজ। ভিজবে কিনা ? 
বেশ তথাস্য । 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবুত ১৯৩ 


শান্তি-_( নৃত্য পূর্বক ) শান্তিরাম তুই বগল বাজ 
গোলোকে ভিজেছে গাজা 
যম রাজাকে দেখা মজ| | 

এই ্ছানটি বেশ কৌতুকাবহ । তবে তধনকার দিনে শাস্থিরামের 
মঙ্গ-ভঙ্গিসহ প্রলাপোক্তি কৌতুক দায়ক হইলে, পরবন্তী যুগে 
গিরিশচন্দ্রের “জনার" প্রচ্ছন্ন ভক্তিই উন্নত রুচিসন্মত যথার্থ তক্তিমুলক 
বিধায় শিক্ষিত সমাজেও জনপ্রিয় হইয়া উঠে। 
সতী নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে একটী ক্রোড-মন্ক সংযোজিত 
হইয়াছে। সতীর দেহত্যাগজ্জনিত বিয়োগান্ত নৃশ্টে নাটকের 
সমাপ্তি ভক্তজনগণের মনঃপৃত হয় নাই বলিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে 
(১১৮৪) হরপাব্বতী মিলন সংযোজিত হইয়াছে । শিব সভখকে 
বলিতেছেন 

"এবার দুই :দহে আর রবনা। এস, অন্ধাঙ্গি ভাবে দুজনে এক 
হই 1” 

আর হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য শাস্তিরামের মুখে অনেক কথা 
আরোপিত হইয়াছে । নাটাকার বিজ্ঞপ্বিতে লিখিয়াছেন-- 

“বিয়োগান্ত-নাটক-প্রিয় মহাশয়ের সে অংশটি বজ্্জন এবং 
পুনমিলনান্থরাগী মহাশয়ের গ্রহণ পূর্বক অভিনয় করিতে পারেন ।" 

গিরিশচন্দ্র জন! প্রন্থতি নাটকেও এরূপ দাশের অবতাবণা 
আছে, তবে সতীর অতিরিক্ত অস্কটার মত এত কথা নাই। 
(8) হরিশচন্দ্র নাটক-_ 

এই নাটকখানি দশম শতাক্দিতে রচিত ক্ষেমিশ্বরের সংস্কৃত 
চণ্ডকৌশিক নাটকাবলম্বনে রচিত | অবশ্তা অনুমান ১৮৬৯ সালে 
একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক ইহ! বাঙ্গলা ভাষায় অনুদিত হয়, 
আর ১৮৭৩ খ্বষ্টাকজে 'হরিশচন্দ্র চরিত নাটক' নামে আরেকখানি 
নাটক রচিত হয়। মনোমোছনের হরিশ্চন্্র নাটকে দাতা হরিশচচ্দ 


১৯৪ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


এবং রাণী শৈব্যার আখ্যান বর্ণনে বেশ করুণ রসেব সঞ্চার হইয়াছে । 
নাট্যকার বিশ্বামিত্রের শিষ্য পাতঞ্জলকে সরস কাঁরয়াছেন। পাতঙ্জল, 
খগেন্দ্র নাগেশ্বর, কমলা মল্লিক! প্রভৃতি নৃতন স্যষ্টি। নাগেশ্বরকে 
হরিশ্ন্দ্রের রাজ্যদানে নৃতনন্ব হইয়াছে কিন্তু বিশ্বামিত্র কিঞ্তি খর্ব 
হইয়াছে । খগেন্দ্রকে প্রথমে একটু পাগলের মত দেখানে। হইয়াছে, 
পরে তিনি বীরপুরুষে পরিণত হইয়াছেন । 
নাটকের গান-_ 
“দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন 
অক্লাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ" ইতাদি 
এখনও মন্বম্পশী মনে হয়। 
এই গানটির মত আর দ্বই একটা আছে। ভাষাও ঈশ্বর 
&প্তের মতই সরস, যেমন--- 


দ কর, দে কর, রব নিরম্থর-_ 

করের দায় মক্ষ জরজর' 
সিন্ধু-বারি যথা শুষে দিনকব, 

শাণিত শোষণ কার শতকর, 
কর-দানে নর নিকর কার, 

রাজ। যেন হয় বৈশ্বানর | 


সতী" এবং 'তরিশ্চন্দ্' বৌবাজার এমেচিয়ার থিয়েটারে অভিনীত 
হুয়।* এই দুইটি অভিনয় যাত্রার াসবেও বেশ জমে, এনং চা 
পূরানাব্রার গীতাধিকা বশত: | হরিশ্ন্দ্র এবং সহী “কান সাধারণ 
থিয়েটারে গভিনীত হয় নাই । 

(7) পার্থপর'জয় নাটক-- 

অঙ্জুন ও চিত্রাঙ্গদ|-পুত্র বক্রনাহণের যে মঙ্্ছুনের পবাভবের 


গুবিদৃত বিবরণ 'ইপ্ডিয়ান ঠেকে বা 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃদ্ত ১৪৫ 


কাহিনীমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক ১৮৮১ সালে রচিত। ইহা! গীতবাছল্য 
নাটক, কারণ প্রকাশিত হইবার পূর্বে প্রসিদ্ধ বাছ প্রভৃতি গ্রামে 
গীতাভিনয়রূপে অভিনীত হইয়াছিল। একটি গান এই-- 


“রণসাজে পদ্দিনীদল চলরে। 
ভ্রকুটি নয়না--ধর্‌ ধর নার মার করে কি ভীবপ1-- 
পদভরে কম্পিতা ধরা! টলে রে।? 


. কেবল পার্থপরান্য় নাটক নহে, মনোমোহনবাবুর নাটক মাত্রই 
গীতবহুল। ইহার কারণ “সহী নাটকের” ভূমিকায়ই ভিনি 
লিখিয়াছেন) “ইউরোপে নাটক কাব্যে গান অল্পই থাকে, জামাদের 
* থাবিধ গ্রন্থে গীভাধিকা প্রায়াভন। এন ভ'নীয় রুচিভেদে ম্বাভাবিক। 
যে দেশের বেদ অবধি গুরুনহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পাঠ পরাস্ত 
স্বর সংশোধন ভিন্ন সাধিত হয় না, যে দেশের অপর সাধারণ জনগণ 
লোকের হীনাবস্থায়ও যাত্রা, কবি, পীচ!লি, ফুল ও হাফ. আখন্ডাই 
কীর্তন, তর্ভা, ভজন প্রতি নিহা নতুন সঙ্গীতামেদে আবহমান 
ঘোর আমোদী--সোদশের দশ্কাবা যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহা 
বিচিত্র কি 2” 

যে সময়ে যাত্রাগানের বিশেষ প্রচলন, সে সময়ে নাটক গীতাধিক্য 
করিয়া মনোমোহন নাটকের দিকে লোকদিগকে প্রথমে আকৃষ্ট 
করেন। নাটকের গীতবাছুলোই মধুস্থ্দন দীনবন্ধুর সহিত মনো- 
মোহনের পার্থক্য । 

“পার্থপরাদ্রয়'কে 'গীভাভিনয়'ও বলা চলে। 

গীত প্রবর্তনে এ যুগে গিরিশ্চন্ছ্ই প্রথম প্রবর্তক। মনোমোহন 
বোধহয় তাহাকেই অস্থসরণ করিয়াছেন । কারণ সতী নাটক সধবার 
একাদশী অভিনয়ের তিন বংসর পরে রচিত। পূর্বেই বলিয়াছি 


সর্ধবার একাদশীতে গিরিশ কয়েকটি গীত সংযোজ্জন। করেন! 
১৪ 


১৬. হাল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


(৬) রাসলীল! নাটক রচিত হয় ১৮৮৩, ইহাও পঞ্চান্ক নাটক 
ইন্াতে আয়ান ঘোষ, জটিলা, কুটিলা কৃষ্ণ, রাধিকা! এবং ললিতা 
সখী প্রভৃতির কথা! আছে রচিত হয়। 

একটি গান বড় মুন্দর-_ 


মোহন যুরলি |! বাজতো।। 
আমার রাধা নামে সাধা বাশি ! একবার বাজতো | 


(৭) আনন্দময় নাটক ১৮৯০ সালে মুদ্রিত (১২৯৭ আধা) 

আনন্দময় হাসখালির জমিদার-__হাহার পুত্র ভূষণ সব্বাধাঙ্ষ 
(ম্যানেজার) কান্ত মিত্রের ষড়যন্ত্রে দেশ হইতে নির্বাসিত, ভূষণেব পুত 
পুলিন এবং ললিত নানারূপে লাঞ্থিত ৷ রাধু সরকার ছিল কান্থের 
পাপকন্মে প্রধান সহায় । আনন্দময় স্ত্রী পুত্র নাতির শোকে জরাগ্রস্ত 
কিন্তু তথাপি ছুট কান্থ মিত্রের উপরে তান ঘোরতর বিশ্বীস। 
ঘটনা! এই যে চণ্ডীমালিনী নামে একটা ছশ্চরিতা স্ীসোক আন্ংঃপুরের 
মহিলাদের নানাভাবে ভুলাইয়া আনিয়া ছুইলোকের সহায় 
পর্মনষ্ট করিত। চত্রিত্রবান হেজন্বী উষণ হাতকে তলোয়ানের 
সহায়তায় শাস্তি ছিতত যায়। চণ্রীর প্রণ পচিলও কাশ রগ করে 
যেডৃষণের আঘাতেই তাহার প্রাণবধ হহরাছে। ভূষণ কানপুরে 
পলাতক ভাবে থাকে । চণ্ডী পৃর্ধে পুলিনকে চুরি করিয়। রাখিয়াছিল, 
পরে তাকে সঙ্গে করিয়া পঙগাইয়া যায় এবং সযান্ে পালন কবে। 
যে কারণেই হৌক, চণ্তীর চরিত্র ভাল হয়, এবং সে এই নাটকের 
প্রধান চপ্িত্র টভরবী,--নাম' করিয়া নেডায় এবং পরের উপকার কবে। 
ভূষণ যখন "তাহার বিবাতিত। জ্রী কিরণশশীকে ৪ পতদ্বয়কে 
লয় নৌকাযোগে বাণী আসিতেছিল, কানের ৪ বাধুর যচযন্তে 
তাহারা বিপদগ্রস্থ হয়। ভূষণ হয় ব্রহ্মচারী, আর কিরণ আশ্রয় 
পায় কান্ঠের স্ত্রীর যনে তাহারই গৃহে ভবনামে ছদ্মবেশে । ললিত 


বান্গল! নাটকের ইতিবৃত ১৬৭ 


বহুকষ্টে অন্যত্র আশ্রয় পায়। ভবর হৃগ্ধপোষ্য পুত্র নির্মলই রাধুর পুর 
বলিয়া পরিচিত হয়। রামু নায়েব এবং ভৈরবীর চেষ্টাই আনন্দময় 
সকলকে ফিরাইয়! পায়। 

গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রসিদ্ধ নাটক প্রফুল্ল ও হারানিধির পয়ে 
এই সামাজিক নাটকখানি রচিত । ইতিপূর্বে রাধামাধব করের 
সরোজ! ( এমারেশ্ছে অভিনীত ) এবং বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত 
শৈলজা 'আনন্দময়' নাটকের পূর্ব্বগামী। নাটকধানির কাহিনীটি 
মন্দ না হইলেও, সকলের একসঙ্গে নিলনে যেন উপন্তাসের কাহিনীর 
মত মনে হয়। ভূষণ চরিত্রে হারানিধির হরিশের ছায়া! দেদীপ্যমান, 
, কান্ত মিত্র, রাধু সরকার, “প্রফুয়ের” রমেশ ঘোষ ও কাঙ্গালী চরণেরই 
দ্বিঠীয় সংস্করণ । কাম্থ নিত্রে আবার মোহিনী মিত্রের ( হ্ারানিধির ) 
ভাব কণ্তকট! মাসিয়া পড়িয়াছে। কিরণশশীতেও নৃতনত্ব নাই। 
ইন্ষ্পেকটার ভ্রমাদারও 'প্রফু্লুর' মতই আছে, হবে আনন্মক্ের 
মহান কান্ত মিত্রের পরিণাম বিষাদাচ্ছল্প হইতে পারে নাই। 

নীলুঠাকুরের জীবিতা কম্থা। বিধুর মৃত্া ঘোষণা করিয়া ললিতকে 
সেই ঘটনার সঙ্গে সংযোজিত করায় নাটকধানি উপন্তাসাকার 
ধারণ করিয়াছে । আনন্দমায়র চরিত্র যথেষ্ট অস্বাভাবিকতা আছে। 
পুজ পুত্রবধূ সব হারাইয়াও চক্রান্তকারী কাস্তের উপরে তাহার অগাধ 
বিশ্বাস নাটকীয় অবস্থার উপযোগী নয়। কান্থ মিত্রের স্ত্রী কল্যাণীর 
চরিত্রে সজীব এবং সরস 'ভাব বেশ বিষ্ভমান । 'তবে নীচ জাতীয় 
কুস্গপ্রিয়া হুশ্চরিত্র! ভৈরবী যে হঠাং শোধরাইয়। নাটকের প্রধান। 
চরিত্রূপে সকলের উপকার করিয়া বড়াইতেছে ও নাটকের কাহিনীটি 
সমাধানের দিকে লইয়া! যাইতেছে, ইহা! -মাটেই নাটকের বিষয়, 
বস্তর প্রশ্ষুরণের ফলে হয় নাই, ইহাতে যথেই অস্বাভাবিকতা আছে। 
হারানিধির কাদস্থিনী ও নসীরামের সোণ! চরিত্রের বিকাশ হইয়াছে 
অবস্থার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে, কিন্ত ভৈরবীর পরিবর্তন নিতান্তই 


১০৮ বাঙলা! নাটকের ইতিবৃত্ত 


আকশ্মিক ও অন্বাভাবিক। তার মুখে বিধবা! বিবাহের বক্তৃতাও 
অশোভন । জেলখানায় রাধু সরকারের পাগলামির ভাগে বিশেষত্ব 
নাই। শেষদৃশ্টে সন্ত্রীক কান্ত মিত্রের প্রতি কাশীবাসের ব্যবস্থা, কাস্তের 
কন্যা! নির্মলার সঙ্গে ভূষণের পুত্র পুলীনের বিবাহে-"আনন্দময়ের 
গৃহ আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হয়। 

মনোমোহনের সামাজিক নাটক অপেক্ষা পৌরাণিক নাটকেই 
অধিকতর কৃতিত্ব প্রকটিত হয়। 

মনোমোহনের “কেঁড়েল চন্দ্র ঢাকেন্ছ্র প্রণীত “নাগেশ্বরের 
অভিনয়” একখানি ব্যঙ্গমূলক প্রহসন। ১২৮১ সনের শ্রাবণের “মধ্যস্থ” 
পত্রিকায় ইহার বিস্তারিত সমালোচনা আছে। বাঙ্গের বিষয়েয় 
নববিধান সমাজের কেশবচন্দ্র সেন ও তাহার “ভারতাশ্রম' ৷ পুরুষের 
স্বাধীনতা ও স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা লইয়! ঠাট্টা করা হইয়াছে । 
ব্যঙ্গমূলক প্রস্তাবনাটি সুপদর-__ 


“হায়; বঙ্গষবাসী ভীরু 
তোজাহীন--পোষ। পশ্রপ্রায় চিরকাল 
রহিবি কি বাপ মার বশে?” 


কেশববাবুকে করা হইয়াছে নাগাধিপতি বাশ্রকি। নাগলোক 
হইতে নরাকারে অবহীর্ণ হইয়া ভাগ্যহান বঙ্গদেশকেই লীলাভমি 
ও ক্রীড়াস্থানে পরিণত কর! হইয়াছে ৷ আদিত্রাঙ্গা সমাজের লোক 
দিগকে কর! হইয়াছে খগেন্দ্রবংশ। হিন্দু পেট ট্রাকে করা হইয়াছে 
টাদসদাগর, কারণ উহা! মনসার (মর্থাং কেশববাবুর) পৃ! ও অর্চন! 
করিতে নারাজ । কেশববাবু সম্বন্ধে বাঙ্গ করা হয়__ 

*যখন আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে, পুস্তকে না থাকলেও 
আছে।? 

আরেক স্থানে আছে 


বাঙগলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৩৪৯ 


“খগেন্দ্র-বংশ পাক! খুটি কেঁচে বসেছে, সেই মুর্েরা হিন্দুর দলে 
মিশে যাচ্ছে ।” 

শ্রীযুক্ত ডক্টর সুকুমার সেন যে বলেন এই নাটক পূর্ধ্বঙ্গবাসী 
কোন মাশ্রমকে উপলক্ষ করিয়! লিখিত) তাহ ঠিক নহে । এখানে 
মূলটি লক্ষ্যচ্যুত হইয়াছে । এইরূপ কাল্পনিক মন্্রনান করিয়া তিনি 
বড়ই ভূল করিয়াছেন। বিস্তারিত স্ালোচন। উপরোক্ত মধ্যস্থে 
(শ্রাবণ ১২৮১) প্রাপ্তব্য। 
_ মনোমোহন বস্থুর পরে জ্যোহিরিন্্রনাথ ঠাকুর সেই সময়কার 
প্রসিদ্ধ নাট্যকার | তিনি এঁতিহাসিক বিষয় অবলম্বন করিয়াই নাটক 
লিখিতেন। উপেন্্র নাথ দাসের শরংসরে'জিনী, স্বুরেচ্্বিনোদিনাও 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | তিনি কোন এ্রতিহাসিক বা পৌরাণিক 
বিষয় লইয়। নাটক লেখেন ন'ই। তাহার নাটকের মধ্যে কিছু 
সৌন্দধ্যও আছে। শিশির কুমার ঘে'ষের নয়শো রুপেয়া, 
লক্্মীনারায়ণ চক্রবন্ভীর নন্দবংশোচ্ছেদ, কুলীন কন্থা (অথবা কম'লনী) 
হরল'ল রায়ের হেমলত।, শক্রসংহার, বঙ্গের স্ুখাবসান, রুজ্পাজ, 
কনকপপ্প প্রভৃতি নাটকেরও সেই সনয়ে কিছু আদর ছিল। 
এতদ্ব্যতীত মীর মসারফ হোসেন প্রণীত “জমিদার দপণ” নাটকখানি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সেই সময়ে নাটকের একরকম ধুমই 
পড়িয়াছিল, ফেমন রাধানাথ বশ্মণ রচিত সরোদিনী নাটক-_ 
অনেকটা! দীনবন্ধুর অনুকরণে রচিত । নাটকের রুচি সম্থন্ধেও 
বঙ্গদর্শন ( ১২৮* ভাদ্র ) বিশেষ ক্রুট প্রদশন করিয়াছেন। দ্বিতীয় 
গ্রেট বারবারস্‌ ভ্রানা-নাপিতেশ্বর' নাটক হ'বড়ার পুংলষের 
মোকন্দমার বৃন্তম্ত লইয়া প্রণীত । যাহাহউক এই সময়ে মীর 
মসারফ হোসেনের নুবিখিত “জ্মেদার দপ্‌ণ” নাটকখানি বিশেষ 
সমাদরদীয় । নাটক দেখিবার সৌভাগা হয় নাই, তাই সাহিত্য সম্রাট 
বন্িম চন্দ্রের মতামত এখানে উদ্ধত করিলাম-- 


১১৬ বাল! নাটকের ইতিবৃদ্ 


“জনৈক কৃতবিদ্ভ মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ 
বাঙ্গলা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে । মুসলমানী বাঙ্গালার চিহ্চমাত্র 
ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গাল! অপেক্ষা, এই 
মুসলমান লেখকের বাঙ্গলা পরিশুদ্ধ । 

“জমিদারছিগের অভ্যাগারের কাহিনী উদা'হরণের দ্বারা বণিত করা 
উঠার উদ্দেশ্য । নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখাত নীলদপণের যে উদ্দেশ্য 
ছিল, সাধারণ জমমদার সন্বন্ধ ইহারও সেই উদ্দেশ্য | 

«এই দর্পণে জমিদারের হয প্রতিবিস্ব পড়িয়া, তাহা বিকৃত 
কি প্রকৃত সে বিষয়ের আমর কিছুমাত্র মালোচনা করিতে চাহিনা, 
এ তাহার সময় নহে । লুঙ্গদর্শনেব জন্মাবধি এই পত্র প্রজার 
হিতৈষী। এবং প্রজার চিত কামনা! আমরা কখন ৪ হযাগ করিব না| 
কিন্ত আমর! পাঁবন। জিলায় প্রজ'দিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং 
বিষাদযুক্ত হয়াছি। জ্বলন্ত অগ্রিতে ঘৃভাছতি দেওয়া নিপ্্রাজনীয়। 
আমর! পরামর্শ এই যে গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রস্থ বিক্রয় ৪ 
বিতরণ বন্ধ কর! কর্মব্য |” 

“কিন্ত সমালোচন1 করিতে প্রবন্ধ হইয়া ইত আমাদিগের বলা 
কর্মব্য যে নাটকধানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে । আমরা প্রজ। 
জমিদারের কথা বলিতত চাহি না, কিন্তু ইহ1 বলিতে পারি যে 
সেসনমাদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে । তদংশ উদ্ধত 
করিবার ইচ্ছ! ছিল, স্নাভাব প্রযুক্ত পারিলাম না। ইহাতেও 
অনেক পরিহাহ্য কথ। সল্পবেশিত হইয়াছে |” « 
হরঙালনাবুন রুদ্রপাল (ন্যাকবেখের মন্সাদ ) গভিনীত হয় এ্রট 
স্যাসনালে ৩১, আক্টবর ১৮৭৭, শক্রসংহার ২রা ডিসেম্বর, সাঙ্গর 
স্খাবসান হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪। রর 


হারান ০৭, এব, আপ চা শর | পপর শক শত | 5 5ত। এ পি সন, | বিজ লা 


প্র বজদর্শণ। তা্র।১২৮০ 


বাক্গলা নাটকের ইতিবৃদ্ত ১৯১ 


“ক্রেসংছার” সম্বন্ধে 'অবোধ বান্ধব পত্রিকা! বলে--“অশ্বখামার 
ক্রোধ ও তীম্মের প্রতিজ্ঞায় রক্ত উত্তেজিত হয়।” 

“বজের স্খাবসান” সম্বন্ধে হ্বগ্ণয় রাজনারায়ণ বন্থু লিখিয়াছেন-- 

“১৮৭৫ সালের ৩* জুলাই তারিখে আমি 'তদানীস্তন লেফ টেনেপ্ট 
গভর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল দ্বার! বেলভিডিয়ার ভবনে সান্ধ্য সম্মেলনে 
নিমগ্ত্রিত হই। ইহাতে সকঙপ প্রসিদ্ধ বাঙ্গাল! গ্রন্বকারদিগকে 
নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল ।...সকল গ্রন্থকর্তা অপেক্ষা মানামোহন 
বন ছোটল'ট সাহেবের নিকট অধিক আদর প্রাপু হইলেন 1... 
হেয়ার স্কুলের শিক্ষক হরলাল রাচয়র প্রণীত “বঙ্গের সুখাবসান? 
নাটকের কথ। পাড়িয়া ছোটলাট তাহাকে উপহাস করিতে লাগিলন। 
মেই নাটকে হরলালবাবু কিঞ্চিং পরিনাপে স্বাধীনতা প্রকাশ 
করাতে ছোটলাট সাহেবের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন।” 

হরলাল রায়ের 'হেমলতা1 নাটক" সম্বন্ধে বঙ্গদর্শন বলিয়াছেন 

“.. তথাপি হেমলতা নাটক, প্রকৃত নাটক না হউক পাঠ্য 
পন্তক বটে; পাঠা কব বটে । রসপুর্ণ উপন্থাস রচনা নিতাস্ত 
সামান্য ক্ষমতার কণ্ম নহে । হেমলাতা নাটক রসপুর্ণ উপন্যাস বটে, 
ইহাতে বীররস করুণ রস উভয় মিশ্রিত হইয়া আছে। 

“উপন্থাস রসপূর্ণ বটে, কিন্তু লেখায় তেমন রস নাই। এটি 
এই গ্রন্থের প্রধান দোষ। গ্রন্থের কতকগুলি গণ আছে। ইহার 
ভাষা সুন্দর, সরল । উপন্যাস সুন্দর গ্রথিত । অঙ্লীলাদি কোন 
দোষ ইহাতে নাই। 

“-**যাহাহটক সকল দিক বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে পারা 
যায় যে হেমলঙা নাটক এখখনকংরু প্রচলিত আনেক টক অপেক্ষা 
অনেকাংশে উত্তম । "ইহা নাউক না হইয়ংও অভিনয় হোগা। 


* রাজনারায়ণবাবুর আব্মচরিত ২১৬--২১৭ 


১১২ বাল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


ভরসাকরি হ্যাসনাল থিয়েটার মোহান্ত নাটক, নবীন নাটক, 
নাপিতেশ্বর নাটক পরিত্যাগ করিয়া হেমলতা নাটকের হ্যায় 
বিশুন্ধ সরল রসপূর্ণ উপন্যাসের অভিনয় করিয়। কৃতবিষ্কের মনোরঞ্জন 
ও সাধারণের উপকার সাধনের চেষ্টা করিবেন | ** 


হেমলতা নাটক “কমলে কামিনী'র ছায়া বলিয়া অনুমিত হয় । 

হরলাল রায়ের “কনক পন” শকুস্তল! হইতে অনুদিত। 

জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের নাটক তংকালে বিশেষ সমাদৃত হয়। 
তিনি একক্ন পণ্ুত, করি, গবেষক এবং প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িত 
ছিলেন। তিনি অনেক নাটক রচন1 করেন, তম্মধো পুরু-বিকম 
ও সবোজিনী নাটকই প্রধান। “মশ্রুমতী' নাটকও বিশেষ জনপ্রিয় 
হইয়াছিল । তিনখানি নাটকই এঁতিহাসিক এবং উহাতে অনেক 
জাতীয়তামূলক কথার অবতারণা আছে। পুরুবিক্রম জ্যোতিরিন্দ্র 
নাথের প্রথম নাটক, ইহার বিষয়বস্তও ভাল । চরিত্র স্থট্টিও নিন্দনীয় 
নর, তবে নাটকের জাতীয়তা মূলক কথ! ৪ ভাবে বিশেষ উদ্দীপনার 
সঞ্চার হয়ন!। নাটকথানে ১৮৭৭ সালে এ্রেট শ্বাসনাল এবং বেঙ্গল 
থিয়েট'রে অভিনীত হয়। পুকবিক্রমই বাঙ্গলার প্রথম জাতীয়ত! 
মুলক নাটক। মধুন্দনের কুষ্জকুমারী প্রথম এতিহাসিক নাটক 
হইল্লেও পুরুবিক্রনে উহার ক্রমোন্নতি । কলিকাঠার জোড়াসাকো 
ঠাকুরবাড়ীর চেষ্টায় মন্তুতিত এবং রাজনারায়ণ বনু, মনোমোহন 
বন্থ এবং নব গোপাল মিত্রের উংসা্কে প্রতিষ্িত “হিন্দু মেলায়” 
স্বদেশী এ ভ্ঞানীয়হা সুলক ভাবের প্রথম স্থচনা। জাতীয়তা মূলক 
“বক্ষদর্শন'ও এই নাটক রচনার পুর্বেই প্রকাশিত হয়। এই 
পটভূমিকায়ই নাটকখানির আলোচনা করিলে ইহার মর্ম স্পষ্ট 
বুঝ। যাইবে । পুরুনিক্রম সম্বন্ধে সাহিতা সম্রাট বস্কিমচন্দ্র যে 


্যাশপান থিয়েটারে ১৮৭৩, ১৩ ডিসেম্বরে অভিনীত হয় 


বাল! নাটকের ইতিবৃত $5৫ 


সমালোচনা করেন, তাহাই পাঠকের বিদিতার্থ এইখানে উপস্থিত 
করিতেছি £ | 

“পুরুবিক্রম নাটক। কলিকাতা বাল্িকী যন্ত্রে শ্রীকালীকিীয় 
চক্রবত্তী কনক মুদ্রিত শকাব ১৭৯৬। মূল্য ১২ টাকা । 

নাট্যোপ্লিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে সেকেন্পার সা (516955209৮ ) 
পুরু (1১005 ) তক্ষশীল (11105) এফেছ্িয়ান ইহারা প্রধান, 
মহিলাগণের মধ্যে এ্লবিলা--কল্পুপর্বতর রাণী, এবং অস্বালিকা--. 
তক্ষণীলের ভগিনী প্রধানা। 

“মহাবীর সেকেন্দর সা পিস্কুনদ পার হইয়1 ভারত বিজয়ে অগ্রঙগর 
ছইতেছেন, বিতত্ত! নদীভীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। রাখী 
এলবিল! 'ঘদেশের উদ্ধারার্থ কত-সন্কপ!। তিনি অবিবাহিতা, রূপ ও 
গুণবতী। প্রচার করিয়াছেন যে “যে কোন ক্ষত্রিয় রাজা দেশের 
জন্য যন্নদিঃগর সহিত যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করিবেন, 
তিনি তাহ্ারই পাণিগ্রহণ করিবেন । মনে মনে পুরুরাঙ্জের শোর 
বীর্যে মুন হইয়া তাহাকে আত্মমমপূণ করিয়াছেন, এবং তাহার 
দৃঢ় বিশ্বাস আছে পুরুরাজ বীরহ্ে তদীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন । 
একে গুরুরাজও যথার্থই বীরপুরুষ ও এলবিলার প্রপয়াকাজ্ী। 
তক্ষশীলও এঁলবিলার প্রণয়াকাক্তক্ষী, কিন্ত তক্ষশীল কাপূরুষ এবং স্বীয় 
ভগিনী মম্বালিকাকে সেকেন্দার সার হস্তে প্রদান পূর্বক নিষন্টকে 
রাজ্যতভোগ করিতে ইচ্ছুক । 

“-*আন্বালিকাও সেকেন্দরের অন্থবক্তা। ভ্রাতা ভগিনী বন্দোবস্ত 
করিল উভয়ে উভয়ের সাহাযা করিবে । তাহারা শ্রলবিলা ও 
পুররাজের মধ্যে মনোভঙ্গ সাধনার্থ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল । 
এদিকে সেকেন্দর রাত্রির অন্ধকারে বিতস্ত! পার হইয়া আসিলেন। 
পুরুরাজ ও সেকেন্দরে ছন্থযুদ্ধ হইল । পুরুরাজ আহত ও বন্দী 
হইলেন। যড়যস্ত্রের ফলে পুরু এঁলবিলার প্রণয়ে সন্দেহ করিতে 


১৫ 


১১৪ বাঙলা নাটকের হাতবৃত 


লাগিলেন ও হঠাৎ তক্ষমীলকে বধ করিলেন। পরে সেকেন্দর পুরুর 
বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার শৃঙ্খল মোচন করিলেন এবং অন্বালিকাকে 
গ্রন্থ করিলেন না। অন্বালিক! স্বীয় পাপের প্রায়শ্চি স্বরূপ পুরু 
ও এঁলবিলার সন্দেহ ভঞ্জনপুর্ব্বক তাহাদের মিলন করিয়! দিলেন | 

*এই উপন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। কিন্ত নাটকে তাদৃশ বৈচিত্র 
নাই। সকলেই কাট! কাটা কথা কহে। লেখক যে কৃতবিদ্ধ 
ও নাটকের রীতিনীতি বিলক্ষণ জানেন তাহ গ্রন্থ পড়িলেই বোধ 
হয়। গ্রস্থধানি বীররস প্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্য বিন্যাস 
বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান 
বলিয়া বোধ হয়। যেন সকল কথাতেই গুজরত ও মারফত লেখা 
আছে বলিয়। বোধহয় । আন্তরিক ভাব বলিয়া বোধ হয় ন। কে 
যেন বলিল, কে যেন শুনিল, কে যেন সেই কথাগুলি ছাপিয়াছে, 
আমরা পড়িলাম। নহিলে অঙ্গ কণ্টকিত হইল ন! কেন? গ্রন্থের 
এই মর্শভেদকতার অভাবে আমাদের ছুঃখ হইয়াছে। পুরুবিক্রন 
সন্দর্শনে যে মন্তরাখথ। জাগিলনা তাহাতেই আমাদের ছঃখ হইয়াছে। 
যাহাহউক এইক্প কৃতবিদ্ভ এবং মার্জিত রুচি মহাশয়গণ নাটক 
প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা! নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে 
নিতান্তপক্ষে বাঙ্গলা নাটকের বর্তমান অল্লীলত। এবং কদর্যযতা 
থাকিবেনা।” 

অভিনয়ে পুরু হইতেন বেঙ্গল থিয়েটারে শরংবাবু। তিনি 
ঘোড়ায় চড়িয়! রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেন । ম্যাশনেলে হইতেন মহেম্ছ্র 
বন্থ। আলেকজাণগ্ার ( সেকেন্দর সা) হইতেন যথাক্রমে হরিদাস 
দাস ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রাণী এলবিলা হইতেন রেলে 
স্বকুমারী দন্ত ও গ্রেট ম্যাসনেল শ্রী ক্ষেত্রমণি দেবী । 

ন্যাসনালে “পাঞ্জাব প্রদেশন্থ সামন্তগণ” কথ। অভিনেত্রীদের 
মধ্যে একমায় তিনিই ( ক্ষেত্রমণি দেবী ) একসঙ্গে বলিতে পারিস্তেন। 


বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৯১৫ 


নাটক সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ ( 0%10866% 1910 1874 
৬০1, 89) বলে-” 

1১106 1৭5 02016511715 5০19 11061996106 2170 আ৪11- 
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81০ ৫100111)1% 051)101600. 101003 060 4৯110119---00610 
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৮0 1111050 10111196102) 11760 0110 10515 01 1015 501016158 
৯1৮০৫ 10 0১0 991৫-- 


“উঠ, জাগ, বীরগণ, 

হুদ্দান্ত যবনগণ গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ 

হও সবে একপ্রাণ মাতৃভূমি কর ত্রাণ 
শক্রদলে করহ নিঃশেষ 

বিলম্ব ন। সহে আর, উলঙ্গয়ে তলবার 

জ্বলন্ত অনল সম চল সবে রণে 

বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগনে । 

যবনের রক্তে ধর! হক প্লবমান 

যবনের রক্তে নদী হোক বহমান 

যবন শোণিত বৃষ্টি করুক বিমান 

ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান্‌ 

এইবার বীরগণ কর সবে দৃঢ় পণ 

মরণ শরণ কিন্বা! বন নিধন 


১৪৬ বাক্গলা নাটকের ইতিবৃত্ 


যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ 
শরীর পতন কিন্বা বিজয় সাধন 
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রেভারেণড লালবিহারী ছে তাহার সম্পাদিত “বেজল ম্যাগেজিনে" 
্_ীর্ঘসমালোচনায় শেষ করিয়! উপসংহারে লিখিয়ান্েন-_ 

“ইহার ভাষা সহজ, কোন কোন চরিত্র নিপুণ ভাবে অস্কিত 
হইয়াছে ।” + ৃ 
. গজ্যোতিরিক নামের নাটক সম্বন্ধে প্রপু্ত মন্মণন[ঘ খোষ যে আলোচন! 
করিয়াছেন তাঁ$। প্রামাণা । জীবনস্বতি সশ্বন্ধে কবি বসন্বকুমার চট্টোপাধাযের 
জ্যোতিরিন্রনাথের শ্বতি বেশ উপতোগ্য ও উল্লেখযোগ্য । 


বান্ষল। নাটকের ইতি ১১৪ 


জ্যোতিরিজ্্রনাথের দ্বিতীয় নাটক “সরোজিনীর' গল্পভাগ এইরূপ £ 

দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খিল্জী চিতোর আক্রমণ কৰিজে 
উদ্ভত হইলে মহন্মদ আলি নামক একজন মুগলমান চিতোরকে 
হূর্বল করিয়। ফেলিবার জদ্ভ পূর্ব হইতেই ছম্মবেশ ধারণ করিয়া 
ভৈরবাচাধ্য নামে চিতোরের অধিষ়াত্রী চতুভূজা দেবীর মন্দিরের 
পুরোহিত হন। একদিন সে রাণা! লক্ষ্মণসিংকে দেবীর প্রত্যাদ্দেশ 
শুনান “বৃথ| যবন যুদ্ধে দরকার নাই, তবে সরোজ্িনীকে যদি দেবীর 
কাছে বলি ন! দেওয়। যায়, তবে চিতোরের পতন অনিবাধ্য, আর 
রাপার দ্বাদশপুত্র যদি যবন সনরে না মরে, তবে রাঙজলক্ষ্ী অন্তধান 
করিবেন।” একদিকে কন্তাটিকে মারিয়া ফেলা, অন্থদিকে দেবীর 
আদেশ--অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পরে সেনাপতি রপণধীর মিংছের 
পরামশক্রমে কন্ঠাকে বলি দেওয়াই স্থির হইল। সমস্ত রক্ষা পায় 
বাদলাধিপতি বিজয় সিংহের কৌশলে । সমস্ত ষড়যন্ত্র উদ্দাটিত 
হয়, কিন্তু ইতিপৃবেবই আলাউদ্দিন চিতোরে প্রবেশ করিয়াছিলেন 
পাজপুত বারগণ প্রাণতুচ্ছ করিয়। যুদ্ধ করেন এবং রাজপুত রমখী- 
গণ নিম্মলিখিত সঙ্গীতটি গাছিতে গাহিতে আক্রমণকার সুসল- 
মানের হাত হইতে সতীত্ব রক্ষা! করিবার জন্ড অগ্রিকুণ্ডে প্রেবেশ 
করেন-_ 





“সবল জল চিত দ্বিগুণ ছিগুণ 

পরাণ সপি'বে বিধবাবাল! । 
জলুক জলুক চিভার আগুন 

জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বাল! ॥ 
দেখরে ঘবন দেখরে তোরা 

যে জাল! হৃদয়ে জছালাহি সবে! 
সাক্ষী রছিলেন দেখত1 তার 

এর প্রতিফল ভূগিতে ছবে।” 


১১৮ বাঙ্গল। নাটকের ইতিবৃত 


পুরুবিক্রমের চরিত্রস্থট্টি অপেক্ষা সরোজিনীর চরিজরস্থ্ি 
উজ্জ্রলতর। কিন্তু ভৈরবাচাষ্যর জনৈক চেলা যে বজদেশীয় 
মুসলমানী ভাষায় “চাচা, মুই" প্রভৃতি কথায় এত উচ্চৈংম্যরে 
সম্বোধন করিত, ইহ রাজ্জপুরীতে সম্ভব নয় বলিয়া! মনে হয়। 
যাহাহউক নাটকে অভিনয় খুব জমিত। এবিষয়ে সরোজিনীর 
ভূমিকায় তৎকালীন রঙ্কালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বূপদক্ষা স্বগীয়া বিনোদিনী 
দাসী তাহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন-__ 

“সরোজিনী নাটকখানির অভিনয় ভারি জম্ত। অভিনয় 
করতে কর্তে আমর! একেবারে আত্মহারা হ'য়ে যেতাম--দর্শক 
বন্দ আত্মহার। হ'তেন। একদিনের ঘটনা বলি--সরোজিনীকে 
বলি দেবার জন্য ঘুপকান্ঠের কাছে আনা হা'ল,"*রণধীর সিংহ শীঙ্গ 
কাজ শেষ হবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। কপট ব্রাহ্ধণ বেশধারী 
ভৈরবাচার্ধ্য তরবারী হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাটতে এসেছে 
এমন সময় বিজয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বল্লেন, “সব 
মিথ্যে, সব মিথ্যে, ভৈরবাচাধ্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের 
চর'--অম্নি সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে মার মার কাট 
কাট ক'রে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। ছুইজন দর্শক 
এত উদ্দেজিত হয়েছিলেন যে, তার! একেবারে উত্তেজিত হয়ে প্রেজের 
উপরে উঠে পড় লেন..'সব যখন ঠাণ্ডা! হ'ল আবার অভিনয় আরম্ত 
হ'ল।” 

বিজয়সিংহ বেশে অমতবন্থু মহাশয় নিয় কথাগুলি বেশ ভাবের 
সঙ্ষে বলিতেন-- 

“আমাদের কার্যত আমরা করি, যা হ'বার তা হবে। ভবিষ্বদ্বাপী 
দৈববান্র কথাগুনে যেন আমর1 কতক গুলি অলীক বিস্ের আশঙ্কা 
না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্যয কর্তে বলবেন, তখন 
তাই যথেষ্ট) আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবুঙ ১১৯ 


মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাদী। দেবতারা! আমাদের 
জীবনের একমাত্র হর্ভ কর্তা সত্য; কিন্তু মহারাজ ! কীর্ভিলাভ 
আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অনৃষ্টের 
প্রতি দৃক্পাত না ক'রে পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বল্বে-_ 
চলুন আমর! সেইখানে যাই।” 

লক্ষণ সিং হইতেন মতিলাল সুর, আর রপধীর সিং নাহন্দ্রনাথ 
বনু । সরোজিনী অভিনীত হয় ১৮৭৫, ২৬শে ডিসেম্বর। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৃতীয় নাটক “অশ্রমতী, প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ 
সালে জুলাই মানে আর বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৮৮৭ 
সেপ্টেম্বরে । 

সকলেই জানেন রাজপুতগণের মধ্যে একা বীরবর প্রতাপ সিংহ 
তুকাঁর হস্তে কোন কন্াদান করিয়া! বংশগৌরব কলস্কিত করেন নাই 
সেনাপতি মানসিংহ করিয়াছিলেন বলিয়! প্রতাপ তাহার সহিত একত্র 
“ভাজনে অসম্মত হন। মানসিংহ প্রতিজ্ঞা করেন "আমি যদি তার 
দপচুর্ণ কর্তে ন] পারি, আমার নাম মানসিংহ নয়।” যুন্ধ করিতে 
করিতে প্রতাপপিংহ যখন 'ভীলসদ্দারের আশ্রয়ে থাকেন, ফরিদ খ। 
নামক একবাক্তি মানসিংহের উপদেশ ক্রমে অশ্রমতীকে অপহরণ 
করিয়। লইয়! যায় । সেলিম তাহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত রাখেন । 
পরস্পর পরস্পরে অন্ুরক্ত হয় এবং প্রভাপের সহোদর শক্ত সিংহ 
মোগল শিবির হইতে অশ্রমতীকে প্রভাপের নিকট লইয়! যায়। 
প্রতাপ কন্তার বিষপানে হত্যার ব্যবস্থা! করেন, কিন্তু যখনই জানিতে 
পারিলেন কল্ঠার শুচিত! ন& হয় নাই, তাহাকে যোগিশীব্রতে দীক্ষিত! 
হইতে আদেশ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। প্রতাপ সিংচের বীরন্ব, 
সাহস এবং স্বাধীনতা-ম্পৃহ! নাটকে যথাযথভাবে প্রকটিত হইয়াছে। 
ভীল সর্দারের সারল্য এবং রাজভক্তি সুন্দরভাবে প্রদশিত হুইয়াছে। 
মলিনার স্বামীভক্তি খুব নুন্দরভাৰে প্রদশিত হইয়াছে । ভাহার গান 


১২৪ বালা নাটকের ইতিবৃত্ত 


*ঞএখনো এখনো প্রাণ সে নাম শিহরে কেন” হৃদয়স্পর্শী কিন্ত কবি 
পৃথ্থিরাজের কাঠিন্ত চরিত্রোপযোগী নয়। অক্রমতীর চরিত্র, প্রগতি 
সম্পন্প নারীর মত কর! হইয়াছে । বিধন্মী আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা 
ও অন্থরাগ, যোগিনী হইয়াও প্রেমিকের স্বতি--সবই সাধারণে সম্ভব, 
বীরবর প্রতাপ সিংহের কন্তার পক্ষে নহে-_সে চিন্তায় আদর্শ বীর 
প্রতাপের প্রতি অকুষ্ শ্রদ্ধা! বাধ! পায়। বিশেষত: এই চিত্র কাল্পনিক 
ও ইতিহাসবিরোধী । 

শরৎ ঘোষ মহাশয়ের মৃতার পরে বেঙ্গল থিয়েটারে তাহার 
সম্দান রজনী উপলক্ষে অশ্রমতী নাটক অভিনীত হয় এবং 
অন্থরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র প্রতাপ সিংহের ভূমিকায় নামেন। ছুই 
এক অঙ্কের পরে তিনি চলিয়া যান কিন্তু এরাপ হঠাং 
যাইধার কারণ কেহ নির্ধারণ করিতে পারেনা । কয়েকজন খু'জিয়। 
স্া্থার কাছে উপস্থিত হইলে বলেন, “মাগে যদি ঘুণাক্ষরে জানতান 
ষে প্রহাপনিংহের কন্ত। আকবর-পুত্র সেলিমের মন্ুরাগিনী, তবে 
কি এরপ অভিনয়ে সম্মতি দিই ?” 

যাহাহউক মশ্রমতীর গান “ছেড়েছি সব বাসনা, প্রেমের কথা 
জার বলোন! মার তুলনা, ভাল থাক, ম্থে থাকছে বন্ধু' ও 
সেলিমের বিষগ্রতা শেষদৃশ্যে বেশ মর্মস্পর্শী । 

অঙ্রমতী হত বনবিহারিণী আর মলিন! হইত সুকুমারী দণ্ত। 

অশ্রমতী নাটকের পরে জ্যোতিরিন্ছনাথ মশার উল্লেখযোগ্য 
নাক লেখেন নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উর দিতেন “প্রকৃত 
নাট্যকার এসেছে, মার মামার দরকার নাই |” নাট্যাচারধ্য অমৃহলাল 
বনু মহাশয় কর্তক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি উত্তর করেন “নাটযজগন্তে 
গিরিশচন্ত্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন 
নাই।” 

জ্যোতিরিক্নাখ বলিতেন--. 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত ১২১ 


“ইহার কিছুদিন পরেই গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতে 
লাগিলেন, তখন আমর! ক্রমশঃ হটিয়! পড়িতে লাগিলান । দেখিতে 
দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র 
অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক-রচনা যোগার ব্যক্তির 
হস্তে ছাড়িয়। দিয়া, সাহিত্য সেবার অন্য পন্থ! অবলম্বন করিলান" ।* 
ইহ্ার পরে হিনি “ম্বপ্রনয়ী' নানক আর একখানি জাতীয়হতা-উদ্দীপক 
নাটক লখেন। ইহ! বদ্ধমানের শোভাসিংহের বিড্রোহাবলম্বনে 
রচিভ। শোভামিংহ বনদ্ধনান রাজ-ছুহিতার অবমাননা করিতে 
উদ্ধত হইলে ঠিনি তাহাকে হত্যা করেন। কিন্তু নাটকে শোভা 
' মিংহকে যথার্থ দেশভক্তব্ূপে এবং রাজকুমারাকে তাহার দীক্ষিত 
শিষ্যারূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে । শোভাসিংহ ও রাজকুনারীর মুখে 
আনেক উন্দীপনাময়ী বাক্য সংযোজিত হইয়াছে । 

উপরোক্ত নাটক ব্যতীত জ্যোতিরিন্দনাথ কয়েকখানি প্রহসনও 
প্রণয়ন করিয়াছেন তন্মধ্যে “কিঞিং জলযোগ" এবং "অলীকবাবুই” 
প্রাণ | জ্যাতিরিন্দ্নাথের উপন্থাস এমন কম্ম আর ঝরবোন! 
১৮৭৭ খুষ্টাব্দে রচিত হয়। পরে ইহাই মাবার “অলীকবাবু' নামে 
পুনমু্রিত হয়। 

অলীকপ্রকাশ বন্কিম বাবুর নভেলে দীক্ষিত সত্যসিস্কু বন্ুর কন্ঠ 
হছমাঙ্গিনীর পাণিপ্রার্থী। সতাসিন্কু বস্থু কলিকাতার এক ভাড়াটিয়া! 
বাড়ীতে পরীক্ষা দিতেছেন--প্রতি কথায়ই উত্তর দিতেছেন এবং 
প্রতারণা-পুর্ণ উক্তিতে সত্যসিস্কু যখন কন্তা সমপণ করিবেন স্থির 
করিয়াছেন, তাহার সমস্ত কথার অলীকতা প্রমাণিত হইয়া গেল। 
অলীকপ্রকাশ “এমন কণ্ম আর করবোনা" বলিয়া নাকে খত দেন। 

এ নাটকের অভিনয় স্বোড়াসণাকো। ঠাকুরবাড়ীতে এবং সত্যেক্র- 


* প্রসিন্ধ কখি বসন্তকুমার চট্টোপাধাধের জোতিগিজ্ নাখের জীবনস্বতি- 
পৃঃ ১৫০-১৫১ । 
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নাথের নিজ বাড়ীতে অনেকবার অন্থুষ্ঠিত হয়। অলীক প্রকাশ 
সাজেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। প্রহসনখানি অত্যন্ত উপভোগ্য এবং অলীক 
বাব ও হেমাঙ্গিনীর নভেলি ঢংয়ের কথায় উচ্চহ্বান্ত সম্বরণ করা 
কাহারও সাধ্য নয়। 

“হঠাৎ নবাব৪" অন্যতম প্রহসন। ১৮৮৪ সালে প্রসিদ্ধ 
মোলিয়ারের লে বুর্জোয়া জশাওয়াম নানক প্রহমন হইতে 
উহা অনুদিত। ইহাও খুব উপভোগ্য । এতদ্বা ত5 “জ্যাতিরিন্রনাথ 
অনেক স্কৃত নাটক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, যেমন) 
উত্তর রচিত, মালতী মাধ, মুদ্রারাক্ষন ইত্যাদি। 

“কিঞিং জলযোগণ--১৮৭২ সালে রচিত । অগ্রগতি সম্পর 
ত্রাহ্মাদের নেতা ছিলেন তখন বিখ্যাত কেশবচন্দ .সন। হিনি তখন 
আদি ব্রহ্ম সমাজের বিরোধী হইয়। "ভারত আশ্রনা প্রতি 
করিয়াছেন । এই প্রহ্থদনের নায়ক পূর্ণ5৫ নায়কা তাহার 
স্দী বিধুমুখ' | বিধুমুখা ন্বাবীন1 এবং ঘমিরজাপুর শ্যানের গিচ্ছেয়া 
যান। নায়কেরও চরিত্র ভাল ছিল না। সু যে প্রচারক 
প্রেমনাথবাবুর সঙ্গে একাকী কথ! বলেন, ঠাহাতে ঈষ। হয়। 
উভয়ের মধ্যে কিরূপে মানার সঙ্গি স্থাপিত হয় প্রহসনধানিতে তা! 
সরসভাবে বণিত হইয়াছে । এই প্রহসনে ঠিখনকার হ্রাঙদেব 
ব্যবহারে আবার কটাক্ষ কর! হইম্মাছে। এই প্রহসনখানিকে 
'ইপ্ডিয়ান মিরর' মন্লীল বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সাঠি তা 
সম্রাট বস্কিনচন্দ্র বালেন--- * 

“একেই কি বলে সভ্যতার জন্মাবধি প্রহসনের কিছু চ়াছড়ি 
হইয়াছে । সেই সকল পাঠে মামরা স্থির করিয়াঠি যে স্থাস্রস- 
বিহ্বীন প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। ছুইখানি প্রহসন একট 
পরিভাষা হইতে বিশেষরূপে বঙ্গিত,--"একেই কি নলে সভাত।' এবং 

৬ বজদর্শন। চৈ ১২৭৯1 
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'সধবার একাদশী।” সধবার একাদণী অঙ্গীলত। দোষে দূষিত হইলেও, 
অঙ্যান্য গুণে ভারতবষাঁয় ভাষায় এরূপ প্রহসন ছুলভ। “কিঞ্চিং 
জলাযোগ” এই ছুই প্রহসনের তুল্য নহে বটে কিন্তু ইহাকেও বজ্দিত 
করিতে পারি। ইহাও একখানি উৎকুই্ প্রহসন। এই প্রহসনের 
একট গুণ এই যে তংপ্রণেত প্রহসন লিখিতে নাটক লিবিয়া ফেলে 
নাই । অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকুষ্ট নাটক মাত্র, 
এ. প্রহসন প্রহসন নাত্র, কিন্ত অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হান্তে প্রাচুধ্য 
নাথাকুক নিতান্ত ভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেই্." 

'এই প্রহসনের মাগ্োপান্থ পাঠ বা অভিনয় দর্শন শ্রীতিকর। 
উহ। সামান্য প্রশংস! নহে, কেননা অন্াহা বাঙ্গাল। প্রহদনে প্রায় 
তাহ! অহা কষ্টকর 1” 

“পরিতাপের বিষয় এই যে, এ প্রহমনের কোন কোন স্থলে এ 
নত ভাষা বাবহাছ হইয়াছে যে ভদ্রলোক পরস্পরের সাক্ষাতে উচ্চারণ 
করেন না। ইহাকে অশ্লীলতা বলা যাউক না যাউক, একটু দোষ 
বটে। কিন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে বল! যাইতে পারা যায় যে, ইহাতে কদধ্য 
ভাবজনক কথ। কিছুই নাই। এ মত কোন কথা নাই যে তাহাতে 
পাঠকের ব| দর্শকের মন কলুষিত হইতে পারে ।” 

১৮৭৩, ২৬০শে জুলাই টাউনহলে ন্তাসনাল থিয়েটার কতক 
অভিনীত হয়। 

স্রীধুক অজিতকুমার ঘোষ সরোভিনী নাটক সম্বন্ধে যে কয়েকটি 
মন্থব্য করিয়াছেন তহ। প্রণিধান যোগ্য । (১) তিনি বলেন সরোজিনী 
মধুস্দনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের ভীনসিংহকে ম্মরণ করাইয়া দেয়__ 

তাহার কথা সমর্থন যোগা, হবে কৃষ্ণকুমারীতে আরম, 
সরোজিনীতে নাটাকলার আরও পরিপুষ্টি লক্ষিত হয়। সরোজিনী 


জাতীয় ভাবাপন্ন। কৃষ্ণকুমারী তাহা নয়-_ 
(২) তিনি বলেন দসরোজিনির উপরে ইউরিপিডিসের 


১২৪ বাঙলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


[0018901% &৮ 4011৪ নাটকের প্রভাব আছে”--ডক্টর সুকুমার 
সেনও বলেন “প্রবল সাদম্য”" আছে। একথা ঠিক নহে। 


ইফিজিনিয়। স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সরোজিনী তাহা 
করে নাই । 101911:011% 11] 4১0115এর সঙ্গে বরং মধুমুদনের 


কৃষ্ণকুমারীর সানৃস্ত আছে, কারণ উভয়েই--1111700 ১15011160- 
স্বেচ্ছায় আত্মদ্দানে অগ্রসর । কৃষ্ণকুমারী বলিতেছে-_ 

“আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি? জীবমাত্রেই শমনের অধীন । 
তা এতে হঃখ করলে আর কি হবে। জীবন কখনও চিরস্থায়ী নয়। 
যে আজ না মরে, সেকাল মরবে । কুলমান রক্ষার জন্রা প্রাণ-দান 
অপেক্ষা মার কি পুণ্য কম্ম আছে?” ৫ম অহ ওয় কশ্। 

কিন্তু সরোজিনী নাটকে সরোজিনী যে স্বেচ্ছায় বলিদান 
চাহিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই । এবং বিয় সিংহের সঠিঠ 
দেখা হইলে বিবাহকাধ্য সম্পন্ন করাস্থির হইল । ইফিজিনিয়া সন্ধে 
2১05009019৪ বলেন-৮10110 506011 01006008665-11 
[01)126111% চ০ 11৬৮ ১10 5101000 10173011111) ৮১ 1111111 
58021000 তবে লক্ষ্মণ সিংত), রণধীর এবং বিজয় সিংহের সহিত 
ধথাক্রমে 4১120617)7))010, ১1009110057 ও 4০1)1115এর সানাম্া 
সাদৃশ্য থাক! সম্ভব । 

আর ছুই একখানি নাটকের উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের শব 
করিব। এই সময়ে বার উদগত উদ্িদের গ্যায় অনেক নাটকের 
উদ্ভব হয়, তবে দুই একখানি উল্লেখযোগ্য । কিন্তু সেইঞলি সম্বন্ধে 
আলোচনা অবান্তর মনে করি। একখানি ন্বর্ণশৃঙ্খল নাউক। 
ইন! বরিশালে ১৮৬৩ খষ্াকে স্বগায় ছুর্গাদাম কর কক 
রচিত হয়। ঈয়খানি বরিশাল জেলার ফুলপুর নিবাসী 
স্বর্গীয় মন্তেশচন্দ্র দাশগু/প্তর “অভিমন্ত্যু বধ'। এই নাটকথানি ১২৭৯ 
(১৮৭২)তে রচিত ॥ এই নাটক অনেক স্থলে অভিনীত হয়। এঠ 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত ১২৫ 


নাটক পাঠ করিবার পরে অনেকের মঙ্কাভারত পড়িতে অন্গুরাগ 
জন্মিয়াছিল। এই নাটক শ্ুলিখিত এবং ইহার গানগুলি রুচি সম্পন্ন । 
এমন কি বিবাহের গানেও শ্লীলঙত। ছিল। 
নাটাক[র লক্্মীনারায়ণ চক্রবন্রীর নন্দবংশোচ্ছেদ ১৮৭৩, কুলীন 
কন্ঠা অথব। কমপিনা (১৮৭৪) আনন্দ কানন ১৮৭৪ ও নবাব 
সেরাঙ্ধু-দ্দৌল! উল্লেখযোগ্য । প্রথম তিনখানি নাটক স্টাসনাল 
থিয়েটারে অভিনীত হয়। 
. নন্দবংণোচ্ছেদ নাটক হায্েটের অন্থকরণে রচিত | নন্দ এবং শশী- 
প্রভা হাম্লেট এবং গুফেলিয়ারই অন্থরূপ। বে নাটকে তাহাদের 
কথোপকথনে মাধুযা নাই । উভয়ের একট কথোপকথনের পরিচয় 
দিতেছি_- 
নন্দ__বিনোদিনী, পাক্ষপী আবার কে) হামার পিভাইত 
রাস ? 
শশী। আর! বব কশরাক্ষস হতে যাবেন, তঠামাদের বিচক্ষণ! 
যে রাক্ষসী তা বুঝি জ্ঞাননা 

শন্দ | (ম্বগঠ ) শশীর কথায় আমার সংশয় জন্মাচ্ছে। প্রেয়সীর 
রাক্ষসা প্রলাপের কোন গুড় কারণ থাকুবে। ( প্রকাশ্টে ) 
বিচক্ষণ কিসে রাক্ষসী হ'ল? 

"আধুনিক নাটকের অবস্থা ভাবিভে গেলে দোষ সত্বেও নাটকখানি 
ভাল হইয়াছে বলিতে হইবে । শশীগ্রভার চরিত্র করুণ রসা্রিত 
বটে। সেই চরিত্রটি এই নাটকের মধো সর্বোৎকৃষ্ট চিত্র। রাণীর 
তুঃধে এবং উপসংহ্ৃতিতে, বিলক্ষণ করুণ রস আছে! আমাদের 
খিবেচনায় এই নাটক অভিনীত হইব।র যোগা। 


বঙ্গদশন আবণ ১২৮৯ 


কুলীন কল্ঠা অথবা কমলিনী সম্বন্ধেও বজদর্শনের (ভাঙ্, ১২৮১) 


১২৬ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


উক্তিই সর্ববতোভাবে গ্রহণযোগ্য । কমলিনীর প্রেমিকের সঙ্জে 
সাক্ষাৎ করিতে শিবিকারোহণ সম্বন্ধে ইহার উক্তি-_ 

'কুলীন কন্ঠাই হউন, আর বংশজ ছৃহিতাই হউন, যিনি 
এখনকার পবিত্র প্রণয়ের অনুরোধে কুলভ্যাগ করেন, ঠিনি বিলাতের 
সিলিং নবেলিষ্টগণের কাছে সুখ্যাতি পাইতে পারেন; আমবা 
তাহার প্রশংসা করিব না । 

“আর নাটকের নায়ক দিননাথ মাগামী বধষে মাইন পরাক্ষ। 
দিবেন, ভাঠাকেও ছুট। কথা বলি। 

“দিননাথ (ম্বগত) 'মানাদের প্রণয় মপবিহ নয়শলালসা সমুহ 
অচির-জ্ঞাতও নয়, ভবে শামি কমলকে কেন না বিবাহ করিন ?' 

“দিননাথের এ যুক্তিতে আনরা অন্মত নহি । আবেগ সঙ্গিক্ষণ 
অপরিণত বয়সে কি কেহ বলতে পারে, কোন চিন্ত চাঞ্চলাটি লালসা 
সম্ভত অচিরভাত আর কোনটি স্বার্থ সাধন শুশ্বা? কহ বলিতে 
পারুক আর নাই পারুক, মামর! বেশ বলিতে পাকি দিনলাথ ভাহি। 
বলিহে পারেন না। দিননাথ নিহাম্ব পরিপক্ক বালক বলিল 
হয়। যেদননাথ প্রনয়িনী বিচ্ছেনে একেলরে জ্ঞানশূন্া হয়েন, 
ধাহার তরল বুদ্ধি লোপ পায়, বাতুলতহ। মাক্রমণ করে, সে দিননাথ 
কি নাপনার চিন্ধ.বগ পরীক্ষা! করিতে পারে ? কখনই না। দিনপ!থ 
বঙ্গীয় যুবকের আদর্শ নহে । কনলিনী কুমারীবর্গের অন্ুকরণীয়ন 
নহেন।  নাটকখানিতে বিলাহী সভ্যতা প্রবিষ্ট হইয়াছে। 
নাটকখানি ভাল নে |” 

আনন্দ কানন বা মদনের দিখিজয় একখানি গীরতদাটা। পাকায়ণ 
"দন রতি, মহমিক।, লীলা, সঙ্গীত বিবেক প্রন্ৃতি ইাণ চিত্র! 

চু'চুড়ার নিনাইচাদ শীল কাদন্বরী নাটক (১৮৬৪) এ'পাই আবার 
বড় লোক (১৮৬৭), চন্দ্রাবতী ১৮৬৯ প্রুব চরিত্র ১৮৭১, ঠীথ মহিল। 
১*৭৩এ রচনা করেন। বঙ্গদর্শন বলে-_“ঞ্চব নাটকই সর্বের্বাৎকৃষ্ট' 


বাঙ্গল৷ নাটকের ইতিবৃত্ত ১২৭ 


“স্ব্ণলভা নাটক" রচনা! করেন দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৮৭৭ সালে। মনোনীত করিয়া পরিণয় প্রথ1 প্রচলিত ন1 থাকায় 
যে কত অনিষ্ট তাহ। বর্ণনার জন্য এই নাটক রচিভ। 

এই সময়ে নাটকের এতই ছড়াছড়ি এবং বিষয়-বস্ক৪ £ত নীরস 
“ম বঙ্গদশন উত্যক্ত হইয়া ব্যঙ্গম্বরে লিখিতে বাধ্য হয়েন- 

“নাউকখানি ৯৫ পুষ্ঠায় সম্পুর্ণ হইয়াছে । অতএব দেবেন্দ্বাবুর 
দিন “কাননে কাটিয়া গেল। কিন্তু ভব্ষ্যিং নাটককারের1! কি 
লিখিবেন। হাহ ভাবিয়া আনরা ব্যাকুল হইয়াছি। আমর! 
তাহাদিগগের উপকারার্থ ভাবিয়া চিষ্টিয়। কয়েকটী বিষয় স্থির 
করিয়াছি--ভরসা করি_ঠাহারা ইহার মধ্যে কোন বিষয় মানোনীত 
করিবেন যথ| বাঙ্গাল] মাছ ভাত খায়, মুরগী খায় না-_এই কুপ্রথায় 
অনেক অনি ঘটবে । এই নৈ£ক বাবস্থা অবলম্বন করিয়া “মুরগী 
নাটক” নামে একখানি উংকৃষ্ট নাটক হইতে পারে। রোড় 2শস্‌ 


বি 


নাক ভুহিক্ষ নাটক হস্থিতি৫ ন্বর্ণলতা অপেক্ষা জপকৃই হইবেন 


ও 


| 
প্গাধিপ পবাজয়' আর একখানি নাটক। নাটাকারের নাম নাই। 
হর্গাদাস কদর সর্ণশঙ্খল নাটক রচিত হয় (১৮৬৩) ১২৭০, সালে 

দ্রৌপদার বঙ্গ হরণ ইহার বিষয় বন্ব। ঢাকার ইমামগঞ্ে সুলভযন্তে 

অদ্্বিত হয়। এএং বরিশালে অভিনীত হয়। মূলা ॥%* 

মন্যান্য নাট ক 


হিন্তু মহিল! নাটক রচনা করেন বিপিনমোহন সেনগ্প্ত। 


বিষয় হিন্দুমলিনাগণের দূববস্থা । ১৮৬৮। . 


নাটক পড়িয়া! তদানীস্তভন তিনটি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় (১) 
নাঙ্গালীবাবুরা কিছু দ্ৈণ (২) পিতামাতাকে প্রতিপালন করিতে 
সনিচ্ছুক (৬) নবা যুবকেরা (5০711 1301008%1) পানাশক্ত। 

স্পর্শানন্দ নাটক, রসরঞ্জন নাটক ( “বহারাীলাল ) রায় রচিত 


১২৮ বাঙ্গলা নাটকের ইতিরত্ 


কালকৌতুক নাটক প্রভৃতি অত্যন্ত কদর্ধ্য নাটক । মুক্তাবলী নাটকে, 
[নারায়ণ ভট্রারাজ রচিত নাটকে] টেক্ঠাদের বাঙ্গরসটি ফুটিয়াছে 
“মদ খাওয়া বড় দায় 
জাত থাকার কি উপায় ?” 
প্রীরমেশচন্দ্র লাহিড়ী ১২৮০ সালে গৌঁড়েশ্বর নাটক রচনা কারন । 
“বঙ্গদর্শন” বলেন ইহা জাল রামায়ণ বাজাল মযোধ্যাকাও। রাজ! 
দশরথ পরিণত হইয়াছেন গৌড়েশ্বর চন্দরকেতুতে। রামচন্্র শুধরে, 
লক্। সুরেন্রে_ কৌশল্যা বিজয়ায়। সীঠা ননোরমায়_ উন্মিল' 
স্ুরম্ুন্দরীতে | গ্রস্বকারের কবিন্ব শক্তি মআছে। যেমন আরমন্দবা 
স্ররেন্দকে বলিতৈছে-_ 


“নাথ! নাহি দেখিয়াছি তেন কালনিশি, 

নাহি ছিল আশ! দেখি দিনের মুখ 

আর পোহাইল ঘর্দি এ কল শর্গাকা 

না দিন মাততে রান, আজ ।” 
অন্বস্থানে মাগাযা জাবালি (বশিই ) ভোড়েশ্ররবের মৃতঃ ছংখ 
করিতেছেন 2 


“(দেখার সংসার, পাজ্ন্ণথ | মাতে মু 
সাব, নরপাল হারাইল প্রাণ নিজে 
পালনে ! আাণ্তমের বন্ধ হার নাহি 
একজন; কেহ নাহি বসিপ শিঘণে 
গুনঠাতি শেষের এ ভয়ঙ্কর দিনের আশয় 
রান-নাম |” 


প্রীবাধানাথ বর্ধন প্রনীত সরোগ্িনী নাটক ১০৭৩ সালে রচিন। 


নাটকের কোন গুণ নাই । রাজ! র:জরাণী, রাদ্রপু॥ প্রন 
মালা, গুলে, নাগ্দীর মত কথা নার্বা কঠিয়াছেন, আবার কখন৪ 


বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৩২৯ 


বিশুদ্ধ সংস্কৃতের দীর্ঘ সমাসের এত ঘট! যে ভবন্ভূতির নাটকের মধ্যে 
তাদৃশ দীর্ঘ সমাস ছুলভ। স্থানে স্থানে অত্যন্ত কদর্য রুচির 
পরিচয় প্রদান কর! হইয়াছে, গঙ্গাধরের কথাবার্৷ সকল অত্যন্ত নীচ 
প্রবৃন্তির উদ্দীপক | সে একস্থানে বলিতেছে-- 

“আমর! ভাই, যত বাছাবাছি করি না, আনাদের কাছে টক মিষ্টি 
সনই সমান, যখন য। পাই একবার চেখে নি, এই পধ্যস্ত, আমাদের 
কাছে ভাল মন্দ বিচার নাই, আমর বেশ্ট। ও ভাধ্যাকে এক চক্ষে 
দেখি)” 

পুনশ্চ- 

“বাইরে ধশ্মাড়ম্বরের আর ইয়া নাই ।*.***কিস্তক ভিতরে 
অন্যভাব। কেবল মুখ ভঙ্গিই সার, ধন্মের সঙ্গে ভান্ুর ভাত্রবধূর 
সম্বন্ধ। বিবাহ করিনা! অথচ বিবাহিত'"***"মরাল যেমন নীর 
পরিত্যাগ ক'রে ক্ষীব গ্রহণ করে, আমরাও ঠিক সেইরূপ সারগ্রাহী-_- 

কাট! জাল পরিহরি, স্থথে ভুলি ফুল 
পিয়ি মধু বাজে নাক মৌমাছির হুল 
তুমি যেমশ নির্ষের্ধাধ তেমনি ভুগচ।” 

“বাধ হয়, এই শ্রেণীর ভগুদিগকে ঘৃণিত করানই লেখকের 
উদ্দেশ) _কিন্ধু স্বাস্থা-বিধি শিখাইবার জন্য কাহাকেও নরকে প্রেরণ 
কর কর্তব্য নহে । কাদা ছানিতে গেলেই কিছু গায়ে লাগে। যে 
নাটকের কোন নায়কের দ্বারা এই সকল কথা উক্ত হইয়'ছে, তাহা 
কাহারও পঠনীয় ব! দর্শনীয় নহে। 

“কবি যেখানেই করুণা, স্বেহ, প্রণয়, কোমলতা, মধুরত। প্রভৃতি 
অবতারণা করিতে গিয়াছেন,। সেইখানেই দীনবন্ধুবাবুর নাটক 
সকলের নিকুষ্টাংশের অস্থকরণ মাত্র। তাহা অতি জঘন্য হইয়াছে। 
7০৮, নিকুষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া আদর পাইবার অধিকার কাহারও নাই ।* 

৬শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের “নযশে। রুপেয়া' এই সময়ের এক- 

১৭ 
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খানি উৎকৃষ্ট নাটক। তখন সমাজের একটা প্রথ! ছিল যে কুলীনগণ 
অনেক পুরুষের নিকট অনেক টাকা পণ নিয়া মেয়ের বিবাহ দিত 
এবং যে পর্ান্ত টাক! না! আদায় হইত, জামাইকে মেয়ের ঘরে যাইতে 
অনুমতি প্রদান করিত না। বামধন তাহার মেয়ে সরলাকে ৯০০২ 
নয় শত টাকা পাইলে বিবাহ দিতে পণ করে। তাহার জ্ঞাতি ভগ্রীর 
পুত্র রঞ্জনই পরে টাকা দিয়া বিবাহ করিতে রাজী হয়। সরলা ও রঞ্জন 
পরস্পর পরস্পরকে ভালবানিত | এই পাটকখানির বিস্তুঠ সমালোচনা 
বঙ্গদর্শনে (১২৮০ টবশাখ ) বাহির হয়। বস্কিমচণ্৫ লিখিয়ছেন- 


“কথোপকথনের ভাষা সরল বলিয়া গ্রন্থকারেন প্রশংসা 
করিতেছি ! তবে তিনি সংস্কৃত-বাহুলা এডাইতে গিয়া কিছু কিছু 
গ্রাম্যতা দোষে পতিত হইয়াছেন । 


গ্রন্থকার যেমন শক্াডস্বর পরিহ্যংগ করিয়াছেন, সেইরূপ 
অলঙ্কাবাচশ্বরও পরেহ্যাগ করিয়ছেন | নাটকখানির আল চটি 
চাতুধ্য ও আাছে। সাতুলাল একটী অপৃর্দ জীব গাজার নিমটাদ 
_নিমাদের ছোট ভাই সাতুলালের এহঞ্চণ আছে যে নিমঠাদের 
কাধে হাত দিয়া দাঢাইবে বড আাশ্চঙ্গা নয় | গুপ্ু গ্রশ্ুকারের এই 
খানি যদি প্রথন ফল হয়, আমাদের ভরসা হইতেছে ঠিশি ভাষা! 
রস পরিচালনে আবে! এক? শিক্ষিঠ হইলে ভাঙার শ্রুদ্থ 'দল্ণীয় 
হইবে ।”? 


অমৃতলাল নম্র মহাশঘের শহীরকচর্ণ নাটক”৪ও এই সময়ের আর 
একখানি নাটক । তবে চাহ! অম্ুতলালের নাটক প্রসঙ্গে আলোচন। 
করিব। দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের ( নগেম্্বাবুর” নামে 
প্রকাশিত ) গুইকোয়ার নাটক, বজেন্্কুমার রায়ের প্রকত বন্ধু 
নতেন্দ্রলাল বসুর পদ্মিনী ও নিসেস শ্রকুনারী দন্তের “অপূর্ব সত”ও 
উল্লেখযোগ্য । ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রহসন “কিছু কিছু বুঝি” 
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“ভ্যালারে মোর বাবা” এবং কয়েকখানি যাত্রাভিনয়ের পুস্তকও 
উল্লেখনীয় । 

এই সমস্ত নাটক ব্যতীত ১৮৭৬ সালে নিয় কয়েকখানি নাটকের 
উল্লেখ পাওয়। যায় 

১। মহারাই্ট কলম্ক-_-উমেশচন্দ্র গপ্ু । 

২। যৌবনে যোগিনী- গোপাল মুখোপাধ্যায় । 

পুর্থীরাজ, মায়াবতী, মহম্মদ ঘোরি, 
'ভীমসিংহ, সমবসিংহ প্রভৃতি চরিত্র উল্লেধনীয়। 

৩। শভারত বিজয়-__রাজেন্র চক্রবর্তী | 

৭। জ্ঞয়পাল--প্রমথ মিত্র । 

৫1 ভারতের মুখশশী যবন কবলে ( নবীন বিছ্যারত্ব-- ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্াসাগর মহাশয়ের স্কুলের প্রধান পণ )। 

৬। বঙ্গাধিপ পরঃজ্য়। 

৭। প্রণয়ের প্রতিফল নাটক ( মোহিনী ঘোষাল) 

৮। কুমুদ কাদিনী-__রজনীকান্থ শশ্মা | 

৯। প্রক্মাদ মনোরমাবিশ্বেশ্বর চক্রবন্তী | 

১০। হেমনলিনী--উতমশচন্ছ গুপ্ত । 

"বাজারের লড়াই” শিশির ঘোষ মহাশয়ের অন্যতম নাটক। 
১৮৭3 সালের জাহুয়ারী হইতে হীর'লাল শীলের সঙ্গে স্যার ইয়া 
হগ সাহেবের বাচ্তার লইয়া লড়াই হয়। উক্ত বিবাদ সম্বন্থ*য় 
যাবতীয় ঘটন!নলম্বনে এই নাটক রচিত । 


উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটক 


এইবার আমর! উপেন্দ্রনাথ দাসের “শরৎ সরোজিনী” নাট কখানির 
বিষদ আলোচন1 করিতে চাই। প্রাক্‌-গিরিশযুগের ইহাই স্বেধাংকৃষ্ট 
নাটক। ইহাতে সৌন্দধ্য আছে, গল্পের বাধনি আছে, হেজন্থিতার 
কথা আছে, বিশুদ্ধ প্রমের কথা আছে, কিন্ত কোনরূপ অশ্লীল! 
নাই, বাড়াবাড়ি নাই, গ্রামাতা দোষ নাই । ইহ। কোন রাজনৈতিক 
বা সামাজিক সমস্যানলম্বনে লিখিত হয় নাই, অথচ সাময়িক 
ব্যাপারের উল্লেখ প্রসঙ্গত এমন দেখা! যায়, তাহা নিতান্ত অবিচ্ছিন্ন 
ঘটন। বলিয়াই মনে হয়। নাটকখানি সম্পূর্ণ মৌলিক ; ইহাতে 
রামনারায়ণ, মধুস্থদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন, এমন কি অপর কোন 
নাট্যকারের বিন্দুমাত্র প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। ইহাতে প্রেম 
আছে, কিন্তু প্রেমালাপ নাঈ, শিক্ষার প্রভাব আছে, কিন্ত শিক্ষার 
বক্তৃতা নাই, আ্স্রী স্বাধীনতা আছে, কিন্ত তাহ! কোনরূপ ম্বকর- 
জনক নয়। 

নাটকখানি ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ১৭ নম্বর লিমু 
খানসামার গরি, পটলডাঙ্গা হইতে প্রকাশিত হয়। নাটাকারের 
বন্ধু অম্ৃতবাজ্জারের এহেমন্তকুমার ঘোষের নামে নাটকথানি উৎসগিত 
ইয় এবং বিচ্ছাপনে উপেন্দ্রবাবু খুব সরমতার সহিত লিখিয়াছেন-_ 


“শরং সরোজিনী অতি উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে--এক বা অগ্ছ 
পৃষ্ঠা মাত্র পাঠ করিয়া অক্রেশে ত্যাগ করিয়া! উঠিতে পার্থ] যায়। 
সর্বত্র সমকমি, লেখনীর এমন চমৎকারিত্ব যে, হই চারি পংক্ি 
পড়িলেই উত্তম নিস্রাকর্ণ হয়। তাই বস্কিমবাবু দ্বারা সংশোধন 
করাইয়। লইবার আবশ্টুক নাই।” 
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নাটকখানির ভিতরকার রুচি বরাবর মাজ্ছিত, অথচ তাহা ম্বতঃই 
প্রতিভাত হইয়াছে, কোনরূপ চেষ্টা করিয়া করা হয় নাই। 
উপেন্দ্বাবুর দ্বিন্তীয় নাটক সুরেন্দ্র বিনোদিনী ইহার শব্যবহিত 
পরেই লেখা হইয়াছে, এই নাটক উপেন্দ্রবাবু নিভের বলিয়! 
স্বীকার করেন নাই । সাময়িক সমস্থ সংবাদপত্র উভয় নাটা-গ্রন্থের 
ভুয়সী প্রশংসা করেন। উপেন্্বাবু নিজেও একভন সাংবাদিক 
এবং সমাজহিতৈষী ছিলেন । তখনকার লোকে যাহাই বলুক, 
আজও আমর! উক্ত নাটকের প্রশংসা ন1 করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি 
না। অভিনয় করিতে পারিলে মাভ€ এপ নাউক বিরল। 

শরং সরোজিনীর শরং রিবডার একজন শিক্ষিত ও সতগুণাহিত 
জমিদার । তাহার বয়স :মাটে ২১২৩ বৎসর । ভিনি কলিকাতায় 
থাকেন। বাঢাতে কম্মচারারা থকে, আর থাকেন তহ'র সহ্হাদরা 
স্রকুনারী এবং তাহার সঙ্গে পালিতা সরোজিনী।  গ্রামস্থ কোন 
নিঃন্ব বিধবা মৃত্াকালে সরোজিনীকে হাহার হাতে দিয়া যান। 
শরং বক্ত! এবং পরোপকারী, ছঃস্থৃদের সংহায্য করেন, আবার ফোর্ট 
উঠলিয়মের বিরুদ্ধেও বন্তুতা দেন। মভিলাল কুক্রিয়াশক্ত অর্থ- 
গৃধু, মাতাল। বিনায়ন টাকাকডি নিয়া ভাহাকে তাড়াইয়! দেয়। 
বিনয় রিষড়ার শরতের বাড়ী আশ্রয় পঃয়। মতিলাল দুষ্ট লোক 
লাগাইয়! শরংকে প্রহার করায়, আবার লাঠিয়াল ও শ্বেতাঙ্গ 
সাঞ্জেট সহ তাহার রিষড়ার বাড়ী আক্রমণ করে। শরং ও 
সরোজিনীর চেষ্টায় আতভায়ীগণ প্রতিহত হয়। শরতের প্রাণ 
বাচাইডে সরোজিনী একজন সাজ্জেণকে লিও করে। আহত শরং 
সরোজিনীর শুঞ্াধাগুণেই আরোগ্াযলাভ করে। 

সরোঞ্িনী শরংকে ভালবামিতে আরস্ত করে। কিন্ত মিলনের 
সস্ভতাবন। কন মনে করিয়া গৃহ ছাড়িয়। নিরুদ্দেশ হয়। এদিকে 
মতিলালের কুচক্রান্তে বিনয় ও স্ৃকুমারী আবদ্ধ হয়। ভীষণ অনর্থ 
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হইত, কিন্ত হইতে পারে নাই, মতিলালের ভ্রাতৃবধু, ভূবনমোহিনীর 
জন্য । মতিলাল পূর্বেষ ইহাকে প্ররোচিত করিয়া বিপথগামিনী 
করিয়াছিল। মতিলাল শরংকে আরও ভীষণ বিপদে আবদ্ধ করিতে 
জাল দলিলাদির সষ্টি করে। কিন্তু শকৃতকাধ্য ইয় শরতের বিমান 
রমান্ুন্দরীর জন্য । মতিলালের হাঁন কীশলেই শরৎ এঠানৎ এঠ 
বিধবার প্রতি রুষ্ট ছিল। পরে সরোজিনীর উদ্ধার৪ হয় ঠহার 
নির্দোষ সহদয়তায়। সরোর্জেনীর শোকে শবং মৃহপ্রায় তইয়াছে। 
“স নিজেই বালকবেশে আসিয়! উপস্থিত হয়। শবং ও সবোজিনী, 
এবং বিনর ও স্ুুকুমারীর মিলনে নাটাকেব শেষ হয়। অইংপাণে রমা 
স্বন্দর্শ শরুুতব বাড়ীতে মাতৃ-সন্মানে থাকেন 

স-রাজিনীকে বুদ্ধিনতী স্থির স্বভাব করিয়া গিডিশ করা হহয়াছে, 
স্বকুমারা বুদ্ধিনতাঁ কিন্ত সপ্রতিহা। উভয়েই শিক্ষাতা, কিছ শিক্ষা 
কোনরূপ কুফল হাহংদের লো প্রবিগ হয় এক! $রনমাতিনীব 
চরিত্রম্থলন হহলে€ বিনয়, সুকুনারী এবং বনা্রিন্দবতঠাক বঙ্ষা কর75 
এনং মহলালের কুকণ্মেব প্রতিশোধ লঠতে হাহার কামা-কুশলতা 
আশ্চযা ভাবে প্রনূনিত হইছে | মতিলালের সী বিশ্ুবঃসিনীৰ 
স্বামীর প্রতি হকি অকৃত্রিন এবং অচল রাখা হইয়াছে | কয়েকটি 
শ্বেতাঙ্গী সাহেবের অত্যাচার প্রদশিত হইয়াছে এবং £ক?) 
গবঙ্জানিকের "মনুষ্য কপিবংশোদ্কৃত। প্রত প্রমাণের আঅবহারণায় 
মাধুনিক গবেবকদিগের প্রতি এক? শ্লেষও করা হঠয়াছে। “প্রণয় 
পরীক্ষা” নাটকের উল্লেখ মাছে এবং সরোজ্জিনীর জন্যা বঙ্গরশীপ, মৃত 
বাজার পত্রিকা, স্তামনাল পেপার, এডুকেশন গেজেট? সোম প্রকাশ, 
হিন্দুপেটিয়ট্‌ প্রন্থতি সংবাদপত্রের উল্লেধ পাওয়া যায়। সরোজিনীর 
পুরুষ বেশেতে সেক্ষপিয়রের প্রভাব দুই হয়। সবোজিনা « ন্রকুমারীর 
সম্বন্ধে শরংকুমারের সরকার ভগবান বলিতেছে ২ 

“আমর কি বল্তে কনুর করি মশাই ? তিনি বের কথ! 
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মোটে কাণে ঠাই দেন না, ভার আর কি করব? নিজেরও ন। 
বোনেরও না। আর এ আর একটি নেয়ে, তারও না। "তারও 
বয়েস অনেক হয়েছে, ১৭।১৮ হবে। 
লোক-আাচ্ছা মশাই) তাদের বে কর্কে ইচ্ছে যায় না! 
ভগবান-_-তারা কি আর বাবুকে বলবে আমাদের বে দাছ। বাবুও 
ভাদের বের লাম গন্ধ করেন নও হারাও কিছু বলেনল। 
বে থাকি জানেন মশাই, কপালের কথ, বন্ড মানুষ 
হলেও কয় লা) গর্ব হলেও হয় না| এ কথায় বাশ 
যর কপালে নাইকো ঘি-_ 
ঠক ঠকালে হার হবে কি॥ 
লোক- (সঙ্কেত পুর্ধক) বলি, মশাই, সে সব কিছু নয়তো? 
ভগ--আছ্ছ না, তা কিছু পয়। সে দিকেও না। আমি এ 
বাড়তে একাদিক্রামে প্রায় বার বক্র চাকরি কচ্ছি, তা 
হট কলের মর্দো সে সব কিছু হিখিগুনে, শুনি হনে। 
মায়ে ছুতি বড ভাল । তবে একটু উচচ্কা উচচক্কা গোছ। 
'লাক-সে কিরকম ও 
1--এহ যার তার সঙ্গে কথা কওয়া মাচ্ছ। মাথায় এঘামটা 


্. 


গানটা দয়া নাই । 51 ওসব কি জানেন মেয়েদের লেখা 
পড় শখার ফল। 8:12 আবার বাড়ীতে শিল্পী বানি 
ময়েমানধ ত কেউ 'নেই। যা ইচ্ছে ভাই করে বেড়ায়। 
হবে মেয়ে ছুটি এদিকে খুব ভাল। আমার ছে'টছেলেটার 
মখন নাকম হয়, খন দু'জনে ঠাকে হৃবেলা দেখতে যেত। 
£1 চা: এযুধ টষদ খাওয়ান, বেদানা ছাড়িয়ে দেওয়া, কালে, 
কালে করবে গাছে হাত খুলিয়ে ঘুম পাড়ান, সকল «কম 
করবেছে। আব ছুংঃখী কাঙ্গ''লব উপর বড় দয়া। 
লাক --মাচ্ছা ৪৫1 নাকি .লবাপড় শিখেছেন! 
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ভগ--খুব। বাঙ্গাল ইংরাজি ছুই । এমন কি কেতাব পর্ান্ত 
নাকি লিখতে পারে।...বামাবোধিনী অবলাবান্ধব, ডাকে 
আসে _তাইতে নাকি মাঝে মাঝে লেখে! 
লোক-_চাল চুল কি রকম? 
ভগ--সে মশাই কেমন কেমন একরকম । গওনা বড় একটা 
পর নেই''মাল্তা টাল্তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। 
লোক-_-9£ হনে হ্বীষ্টানি মহ, বোঝ! গিয়েছে 
ভগ-্আগজ্ঞ না । গিতর্জয়ও যায় না, বাড়ীতে বসেও স্বর করে 
চেঁচায় না, তবে একট। কথা__ 
লেক-_-কি বলুন 1 
ভগ--(মুহ্ক্গরে ) বঙ্গব কি জাম] গাঁয়ে দেয়। মোজা পরে, আর 
কখন কখন বিবিদের মহ জুতো পায়ে ছেয়। 
লোক--( চক্ষে বিস্তন কলিয়া) আমা, আআ, বালিন কি মশাই 
জাম! গণয় দেয়, মোজা পাবে, জ্তত] পায়ে দয় তবি লুল 
মন একনাবু-কালে কালে সব একাকার হচ, কিছুই রইল না। 
সবোদ্ধিনার জন্য়দ্ধন্্ বেশ প্রদ্টিত হইয়াছে, অগ্যাতা চলিত 
নিপুণভাদে অঙ্ষিত হইব, ভিলে শবে মুখে স্বাপীন হল লক্ুত! 
যেন ভাস! ভ'স' মনে তয় শনৎ বলিতে 
“সালপান, আন স্বপ্নও লাধীন তত অতিলান করনা? ফাটি 
উষ্লিয়ম্‌, যদি আমর! নিতাম ম্বর্থপব এ ইন্প্রয়পবায়ণ না হয়ে 
কিয়ংপবিমাণ ও নম্থুধা নামের মধিকাবী হতেন, তাতালে ভোলার 
একট উদ্ধত লাকা এতদিন সন্য করাতে চোনা 
শর সরোজিনী নাটক অন্থিনীত তয় ১৮৭৫, ১ব। জামার । 
মতেম্্রবাবু হেন শরত, শুকুমারী গোলাপ নায়া সভিনেতী এবং 
নৈচ্ভানিক গোই বিহারী দত (উপেন্দ বাবুব পিশেষ মন্গ্ত ) 
স্ুকুমারীর স্ুমিক। গোলাপ এত ভাল করিত যে গহংঃপরে সকলে 
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তাহাকে স্ুুকুমারী বলিয়াই জানিত। উপেম্দ্রবাবুর চেষ্টায় এই গোষ্ঠ 
বিহারীর সঙ্গে গোলাপের তিন আইনান্ুমারে বিবাহ হয়), এবং 
অতঃপরে সে মিসেস্‌ স্বকুমারী দত্ত নামেই পরিচিত হইত । 

“শরৎ সরোজিনী' নাটকের অল্পদিন পরেই “ম্থুরেন্দ্র বিনোদিনী" 
লিখিত হয়। বিনোদিনীর সঙ্গে সৌদৃগ্চ মাছে সরোদ্জধিনীর, আর তত 
বিরাজমোহিনীর সঙ্গে সুকুমারীর । বাশনেডের জমিদার রাজচন্ত্র 
বন্থুর পৌত্রী বিনোদিনীর সহিত হুগলী নিবাসী শিক্ষিত ধনী সথরেতত্রের 
বিবাহ হইবে স্থির হয়। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যক্রেডী অত্যন্ত 
লম্পট ও কুক্রিয়াশক্ত ছিল। ম্যাজিখ্রেট ছয় হাজার টাক! ধার নিয়! 
পরে কৌশলে হাগুনোট হাতে করিয়া ছু'ড়িয়া ফেলে। ইহার পরে 
স্ুরেন্দ্রের সঙ্গে তাহার বিবাদ হয় । ম্যাক্রেডি স্ুরেন্্রকে জেলে দিয়া 
বিরাজমোহিনীকে একটা! পড়ো বাড়ীতে আনিয়া তাহাকে পাশবিক 
আক্রমণ করিতে উদ্ভত হয়। 

বিরাজমোহিনী উপর হইতে লাফাইয়া পড়ে । ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে 
পাজ্রাকোলে করিয়া লইয়! আসে । সে সময়ে বিরাজমোহিনীর 
সম্দুখদিকের কাপড় রক্তাক্ত ছিল। 

ম্যাজিষ্ট্রেট যখন বিরাজ মোহিনীকে নিয়া আসে, এমন সময় 
খবর আমিল হুগলী জেলের কয়েদীর! বিভ্বোহী হইয়াছে, ম্যাজিষ্ট্রেট 
দ্রুতগতিতে সেখানে চলিয়া! যায় এবং কয়েদীদের সহিত সংঘর্ষে নিহত 
হয়। উত্যবসরে রাজচন্দ্র বোসের দৌহিত্র বিরাজকে উদ্ধার করে। পরে 
যেমন বিনয়ের সঙ্গে সুকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল এখানেও বিরাজের 
সঙ্গে সেরূপ হয়। 

এইপৃশ্টী অবতারণার জন্য থিয়েটারের ডিরেকটার উপেন্দ্রবাব ও 
ম্যানেজার অমৃত বন্ুমহাশয়ের একমাসের বিনাজরম কারাদণ্ডের 
আদেশ হয়। আপিলে বিচারপতি ফিয়ার ও মার্কবীর রায়ে তাহার 
মুক্তিলাভ করেন । এই সমস্ত বিষয়ই “মদ্প্রণীত' ভারতীয় নাট্যম্চে 


৯৮ 
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এবং [00190 969০০ (ড০। [1) তে বিস্তারিত ভাবে বণিত হইয়াছে 
বলিয়া এখানে পুনরুক্কি করিলাম না। ম্যাক্িস্ট্রেডের ভূমিক। গ্রহণ 
করিতেন অমুতলাল বনু, বিনোদিনী বিনোদিণী, আর বিরাজ “সই 
স্থকুমারী। ম্যাজিষ্ট্রেট চরিত্র সরসভাবে চিত্রিত হইয়াছে । : 


নাটকের ভূমিকাটি বড়ই £কীতুক পুর্ন । কহকট। শরংসবোজিনীর 
অন্রূপ। প্রথন ছত্র কথণ্টী এই--“একদিন সন্দান নয় জি 
গ্রাম হইতে কলিকাতায় আগননকালে এই এুম্থ প্রাপ্ত হইয়ংছি।” 


সোম প্রকাশ (১২৮৯, ছদ্র ৮ পুত ৩৭৯) উপরোক্ত নাটিক 
সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাব সত প্রকাশ কারণ: 


“উতকুষ্ট পদার্থ নাটককে কহকগুলি বাঙলা নাটক লেগক মাটী 
করিয়া ভুলিতেছেন | হাহাদের হইতে নাটকের যে ছুর্ণান রটিয়াছে 
উপেন্্র নাথ দাস হইত তাই দুর হইবার উপক্রম হইয়াছে 
তাহার শরং সংরজিনী শি শন সনধিক সম্মান লাভ 
ক:রয়'দ্ছ ।-১উপেন্রনাধের প্রণীত লাটিকর একটি পিশেন %&ণ আছে 
এই সব গ্রন্থে শুঙ্গার, নার, করুণ, হাম্যাদি রসের সমাবেশ করিয়। 
পাঠকদিগকে বিশ্বন্কধ মানন্দ-ন্ধে আনন্দিত করা তাহার নাউক 
নগনার একমাত্র উতদণ্য ন। ভিনি নাটক রচনায় আনেকগ্চলি 
অভিপ্রেহ বিষয়ে পরতিতিপাদন করিয়। থাকেন । এদেশের ফশিলোকের। 
সতীন্বের সমধিক গৌরব করিয়া থাকেন। ভাহার বিনোদিনী 
ও বিরাজমোহিনীর ব্যনার ৪ কাধ্যদ্বারা তাহা সুন্দররূপে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । ইংরেজীতে সুশিক্ষিত নব্দল যে সম'ধক 
সাহসী ৪ অনেক অশে কাছের লোক হইতেছিল, হাহ 
স্রন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে । ৰ 


মম্ৃত বাজার পত্রিক। নলে--শরৎ সরোজিনী মপেক্ষাৎ কোন 
হংশ অধিক উত্তেজক তঙয়াছে। এডুকেশন গেজেট--কয়েকমাসে 
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শরং সরোজিনী নাটক উপহার দিয়! পরিতুষ্ট করিয়াছেন। এখন 
সুরে বিনোদিনা দিরাও অধিক পরিনাণে পরিভোব করিলেন। 
সাপ্তাহিক সনালেচনা--“উপেন্দ্রবাবু যখন শরৎ শরোজিশা' প্রকাশ 
করেন, তিনি লিখিয়াছিলেন কোন পরলে'কগত বন্ধু নাকখানি সনাপ্ত 
কপিয়! তাহার উপর মুদ্রাঙ্কণের ভার দিয়। যান। এঠ সুনিকায় 
লিখয়াছেন শালিকা গ্রামের কোন বটবৃক্ষমূলে এই পুস্তকখানি 
কুড়াইয়! পাইয়াছেন। আনরা নিশ্চয় জাশি তাহার পরলোকগত 
বন্ধু উঠ হঠয়া অভ্যাসগ্ডণে নাটকথানি লিবিয়া বটবুক্ষমূলে স্থাপিত 
করিয়া গিয়াছেন। এই ভু্9র উৎপাত সহা করিতে আমরা 
সম্মত আছি এবং সার রিচাড টেস্পেজের গুস্তাবিত গয়ার পথে 
রেলওয়ে নিম্মান সম্পন্ন হইলে যাদ কোন ব্যক্তি বিষুপদে পিগুদান 
কর্সিয়া হাহার নাটক লেখক ভৃত্টির উদ্ধার সাধন ক:রয়া যান তাহা 
হইলে কবল আমরা নহি নাটকাভিনয় দশনানোদা অনেক ভৃতও 
তাহার (ইত উদ্ধার সাধনেচ্ছু ব্যা্র ) প্রা» যারপর নাই কুদ্ধ 
হঠবে। রচনার গুণে পাঠকের পদে পদে কৌতুহল উদ্রক্ত হইয়া, 
থাকে। চিন্তে উত্তেজনা সাধনে নাউটককারের বিলক্ষণ ক্ষনতা আছে।” 
মধ্যস্থ (১২৮২ কাণডিক) বলে "শরৎ সরোজিনীতে রস উদ্ভাবণায় নাটক 
কারের ্গনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুরেশ্র [বনোদিনী নাটকে 
নাজিষ্ট্রেটের বিচার, আচার ও অভ্ঠাচার কিঞ্চিং রং চড়াইয়া স্পষ্টা- 
ক্ষরে চিত্রিত হইয়াছে । পাঠ কহিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চ হয় 
বোধকারি রঙ্গভুনিতে “মুরেজ্র বিনোদিনী" বিলক্ষণ সফলতা লাভ 
কর্িগাছে ও করিবে । "তবে এহবার চপ্রতাস্াকে অন্থরোধ এই 
বার যেন দেশাহতৈষিতা হুজুগের দলবৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত না হয়েন।” 
অতঃপরে উপেন্দ্রবাবু বিলাতে গিয়া নান। ভাগ্য-বিপধ্যয়ে সেখানে 
দ্বাদশ বংসর থাকিতে বাধ্য হন । "দাদা ও আমি” সেইখানে 
রচিত হয়। প্রহসনখানি স্বুখকর হয় নাই। দাদ। ধারেন্্র ও ভাই 
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অনন্ত উভয়ের ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে যেরূপ আলাপ করিয়াছে, ভাহা 
বিলাতী সমাজে চলে কিন জানিনা, তবে বাঙ্গালী সমাজে নয়। 
“দাদা ও আমি" নিউ হ্যাসলেনে ( বাঁপা গ্েজে ) অভিনীত হয়। 

অতঃপর আধ্কেখানি নাটক ইতিহাস-প্রসিন্ধ হইয়া রহিয়াছে । 

দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের “চাকর দর্পণ নাটক” কলিকাতা 
সমাচার পত্রিকা! যন্থ হইতে ১৮৭৫ সালের ৪টা জানুয়ারী তারিখে 
প্রকাশিত হয়। ইহা “নীলদর্পণেরই” ঠিক অন্থরূপ, তবে নাটকখানি 
স্থলিধিত নয়। ইহার সারদা, বরদা, নৃত্যকালী, স্থুরমা, কেশব 
চক্রবন্তী, মিঃ মাকৃলিন, যথাক্রমে “নীলদর্পণ' নিধিরাম দেওয়ান নবীন 
মাধব, বিন্দৃনাধব, সৈরন্ধি সবলতা, গোপী দাওয়ান, রোগ সাহেরেরই 
রূপান্তর মাত্র। এই নাটকধানিই অভিনয় নিরম্থণ আইন প্রণয়ণে 
[01%009610 79110900080005 009206:01 131115 সরকারের প্রধান 
আয়ু হয়। অভিনয় নিয়ন্ত্ণ খিল আইন সভায় উপস্থাপিত করিবার 
সময় 'ভারত সরকারের আইন সভ্য মিঃ হবহাউস এই নাটকখানি 
লহন্বন্ধে বালেন- 
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চাকর দর্গপণ' নাটক মনোমোহন গোক্বামীর “সংসার” নাটকেরও 
অন্থুরপ। ইঙ্কার পরিচয় সংক্ষেপে দিতে ছি-- 
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প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্ট ।-- 

সারদ। বরদ। ছুই'ভাই জমিতে ফসল ন! হওয়ায় নিজেদের হছর্দশ। 
সম্বন্ধে কথাবার্ত। বলিতেছে। জমিদারের খাজন! দিতে পারিবে না, 
গয়নাগাটি সব বিক্রয় করিয়! আহার জোগাইয়াছে এখনতো! একেবারে 
নিরূপায়। নিকটবর্তী কোন দয়ালু জমিদাদের এলাকায় চলিয়া 
যাইবার পরামর্শ করে, এমন সময় চাকর সাহেবদের ঠিকাদার 
কেশব চক্রবন্তীর আসিয়া! শ্ত্রীহট্য ও কাছাড় জেলায় 51-পাতা 
ভুলিবার কাজের কথা বলে এবং মাসে প্রভোকে খোরপোষবাদে 
দশটাক1 করিয়া! পাইবে বলে। নীকাপধে যাইবার কথা শুনিয়া 
ভীত হইলে চক্রবন্তী খুন সাহস দেয়। সারদা বরদ1 পরিবারের 
সঙ্গে পরমর্শ করিবে বলিয়া! কেশবকে বিদায় দেয়। 

দ্বিতীয় দুখে কেশব ও হরিদাস সরকারের কথোপকথন ও 
তাহাদের কাধের আলোচনা । তৃতীয় দৃশ্যে সারদার স্ত্রী নৃত্যকালী 
৪ বরদার স্ট্রী সুরমা স্বামীর সঙ্গে কাছাড় ও শ্ীহটয যাইতে রাজী হয়। 
ছরিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে হরিদাস সরকার উক্ত চারিজন কুলীকে 
কেশবের কাছে নিয়া আসে । কেশব তাহাদের নাম রেজিপ্রি 
করিয়া তাহাদিগকে নৌকাযোগে পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হয়। 

দ্বিতীয় দৃশ্যে সারদ। ও বরদাকে ইনস্পেকটার সাবধান করাইয়া 
দেয় যে না পলাইলে তাহাদের আর ফিরিবার আশা নাই, সাহেবের 
প্রহারে হাত ভাঙ্গিয়া দিবে। কিন্তু সরকার আসিয়া তাহাদের 
পলায়নের সন্কল্প ভাঙ্গিয়া দেয়। 

তৃতীয় দৃশ্ে সারদা, বরদা! ও তাহাদের স্ত্রীচা বাগানে পাত 
তূলিতেছে | মাধব ও শ্যামা বুদিন যাবৎ বাগানে আছে, হুদ্দশা 
ও প্রহারের কথা বলিয়। দেয়। নিধিরাম দেওয়ান লম্বা বেত লইয়া 
আসিয়া ধমকায় ও বরদার স্ত্রীর সৌন্দধ্য ও যৌবন দোখিয়। 
সাহেবের কাছে উপহার দিবে ধলিয়] স্থির করে। তৃতীয় অহ্বের প্রথম 
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দৃষ্টে ম্যাকলিন সাহেবের ঘরে সে অধ্ধ ইংরাজী অর্ধ বাঙ্গালায় কথ! 
বলিতেছে । নিধু আসিয়া সেলাম করে, প্রথম সাহোবর খুব চট। ভাব 
দেবা যায়, তারপরেই কি একট। কাজ কাঁরবে বলায় তাহার বেতন 
পঞ্চাশ হহতে একশত হইবার প্রতিশ্রুতি হয়। 

দ্বিতীয় পৃণ্তে নিধিপাম আ'সয়া নৃঠ্যকালা & সুরমার সঙ্গে 
তাহাদের বাসায় আলাপ করে ও অনেক আশা দের « প্রলোভন 
দেখায়। 

তৃতীয় দৃশ্থে নিধিরান উতয়কে লহয়া সাহেবের কাছে আসে। 
নৃত্যকালী ঢালয়া আলাপে, সুমা থাকয়। যাক শধু আসিয়! 
আলাপ করে এবং অন্গক্ষণ মধ্যেহ শ্রম এলোচুছে জল কাপড়, 
কাাদিয়। আসিরা বুল শাদাদ জার আমাক বিল বোলে উতকা না 
এজাবনে আর তোমার বান হতে গাকবোল) নে ঠাক [লাবকাতন 
দিকে চাহকা তাহাকে গল দয়] বনে ভার 1 তত শা 
বুলোছাল পাহেখ বাসস দিবে, জার সুধপোডি জমার হজ্জ 
মাপলে--কী।পতে কাপতে ৫ম মুতাবন্থার পাড়ক। ধায় শু তাহার 
প্রাণবারু বাহগত হয় শ5)কাজ।ত কাদতে কাদতে বাজিতত খন 
“মান এ পোড়া মুখ ক করে পাচজশকে দেখাব ।” 

চতুথ অঞ্চের এক নাত পৃ 

সারদা বরদ। সাহেবের বিরুছে নালিশ করিবে ক লয়। শ% দেখায়। 
সাহেব নৃত্যকালীকে চায় এবং একট1 ধস্তানাস্্থ হয়! উশয় ভ্রাতা 
পালাঠয়! যয়। সাহেব কুকুর লেলাঠয়া দেখু) কিন্ত নিধু সকল 
আনতে না পারায় ভয়ানক রা গড যায়। 


পঞ্চন অন্কের প্রথম দৃশ্ে_ 


সারদা পরদাকে সমুদ্রের নধ্যে এক গ্বাপে পাগাতয়। দেএয়। 
হুহয়াছে। দ্বিতীয় দৃগ্টে ন্বত্যকালীর উল্মাদ অবস্থ। তাহার “শব কথ! 


বাঙ্গল। নাটকের ইতিবুণ্ত ১৪৩ 


“তুই আমার ধর্ম নষ্ট করবি, তা কিছুতেই হতে পারে না” অবশেষে 
একধান। বর্টী সে নিজের গলায় বসাইয়া দিয়া পঞ্চন প্রাপ্ত হয়। 

গবর্ণনেপ্ট অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করিবার পূর্বে এই নাটক 
খানি অজুহাত ধরেন । কিন্তু পূর্বেই বূলিয়াছি ইহা অজুভাত মাত্র। 
ইহ! অভিনীত হয় নাই । গজদানন্দ। হগুমান চত্ত্র এবং পুলিশ 
গর শিগ, এ সাপ প্রি প্রহ্মনের অভিনয়েই সরকাহ চটিয়া 
বার। বিশেষতঃ গ্ররুবিক্রন,। সকোভিনী, শরৎ সবোজিনী-- প্রতি 
উন্দীপন!নয় অথচ শ্র্লখেত নাটকের অভিনয়েই “অভিনয় নিয়্তণ 
বান" পাশ করিতে গভণনেন্ট বন্ধ পরিকর হয়। 

১৮৭৬ খ্রষ্টাব্ষে অভিনয় নিয়স্থণ আইন পাশ হয়, এবং উহাতে 
যেমন নাট্যকলার উন্নতি ব্যাহত হইল, নাটক রুচনায়ও খুবই শঙ্কা ও 
শিথিলতা মাসিল। 

“ভারতমাতা একধানি ক্ষুত্র পুস্থিকাতে মুদ্রিত হয়। 

সনগ্র কবিহটি পাকের জ্াহার্থ প্রকাশ কবিলংল | কবিতাটি 
স্বগীয় শিশিরকুনার ধার নহাশয় বিরচিত । কবিতাটি এখনে প্রদক্ত 
হইল 


“বামকরে কর করিয। স্থাপিত 
মুখশ্থ রয় শিশায়ে জড়িত 
আবৃত পুন মধাকর সম 
মলিন মুখ শী (নরকুপম রম 
কেশ পাশ আলুলাযত 

মুদিত নয়ন শু বাহ জ্ঞান 
মান জীর্ণ ছির বস্্ পরিধান 
হস্তে দুই গাছি লৌঙের বলয় 
হুঃথিনী ছুর্ধনা বসি শিরাশ্রষ 
মুস্তিমতী চিন্তা যেন শোভিত। 


১৪৪ 


বাঙলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


এ 


সন্তান কয়টি নিকটে তুষার 
বিছানা বিহনে পড়িয়া ধুলায় 
অস্থির সার সবারি দেহ 
তেজোহীন গুক্ষ বিবর্ণ বদন 
পরিধান মাআ মলিন বসন 
জাগায় যে কাছে নাঞ্ধিক কেহ। 


১০ 


সঙভসা আকাশে চপল চষকে 
ভাসে দশদ্িশ আলোকে পলকে 
সে আলোক মাঝে বাজে কমলিনী 
কমলা চরণা কমল মালিনী 

কষল যুগল কমল করে 

হুখিনখর মুখপানে চাছিব! 

দৃকৃপাত নাহ দেখ কাদিছ। 
কছিতে লাগিল! কাতর শ্বরে। 


গু 


ম্লান মুখচক্স্র ভারত তোমারি 
ভেরি দিবানিশি ঝরে নেত্রবারি 
যে বছগন কান্তি বরধিত শান্তি 
আজি তা কেমনে এমন নেভারি। 
ভূঃখ পারাবরে নিরখি তোমারে 
হৃদয়ে ধৈরজ ধরিতে না পারি । 


৫ 


মধুর থচন করিয় শ্রবণ 
চকিত! ছুখিনী ফিরায় নয়ন 


বাঙ্গলা নাটকের হতিবৃত্ত ১৪৫ 


অমৃত 'ভাষিনী তরুণী পানে 
আদৃষ্টের ফের হার দৃষ্টি চারা 
পূর্বব তেজশ্বিনী ময়নের তার! 
কিছুনা হইল জ্ঞানের উদদ 
পুন কমলিনী ভাব সুধাময 
বধিলা মধুর মধুর তানে। 
৬ 
দেখো গো ভারতি তোনার সম্থ!ন 
ঘুমায়ে রয়েছে সবে ভতজ্ঞান 
বলবীধ্যহীন, অন্বিন: ক্ষীণ, 
হুর; দেখিয়। বিদরেগে প্রাণ 
হেরিতে না পারি এদশা তোমার 
বিদ'রয় বুক যায়গে আমার 
হইমা অপার জরনিধি পার 
চলিলাম আছি তাজি এই স্কান। 
৭ 
ছুঃখিনী আবার চাহিল! চান্ষতে 
কিন্তু সংজ্ঞা তাজে না হইল চিতে 
হেদরযা চপলা অদৃশ্ধ হইল 
অমনি আলোক মালিক: নিল 
৮ 
কতক্ষণ পরে আধনাদ করি 
উঠিলা ছুঃখিনী যেন চোরে হয়ি 
লগে গেছে তার মাথার মপি 
সন্তান গণেরে চান জাগাইতে 
আলম্টে কেহই না চাহে উঠ্িতে 
যে ক্জাগে সে পুনঃ চায় ঘুমাইতে 
করেন জননী রোদন ধ্বনি। 


১৪৬ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


টি 


অবশেষে জাগি উঠিল সকলে 
কি খাব জননী ক্ষুধাভরে বলে 
কহিলেন মাতা “ক বলিব, ছহাধ 
শিযাছেন লশ্ী ছাড়ি! আমাম 
মন্প আর কোপা পাইব এবে। 
কমলা এখন সাবেক পারে। 
বিরাজ মহাবাশির আকাহে 
অন কর বত হাভাবে সেবে। 


৩ 


জয় সহারসির জগ আয় জল 
পন স্মযে দেহ মা আঙুস 
হতাশ হই? শ্রম ভণ্রয' 


কণ্তল কাতর তনয় ভম। 


৯ ০ 


চন কালে শেত কাম্য একজন 
কেপে জনন আরুক্ু বঙ্ন 
বিছ্োহী বছলষা ভঙাসিম্া গন্ধ হা 
পদানাত করে £নহর অন্যরে 
সন্যানগণের গাস। 

ছেরিসা ভংপিনী জাত মস্ত তুমি 
কাদি “লে লিধি কোণা আছ কুমি 
ভাক্িলেন সপ্প্রী আমায় যে কালে 
শ্চনন! চেসশেম ঢুবিযা পাতালে 
কোপাস তরিশ, কোথায় গিরিশ 
কাপ ফেলি গেলি মা । 


বাঙলা নাটকের ইতিবৃত্ধ ১৪৭ 


এই কবিতাটির উপর ভিত্তিতে একটী মাত্র দৃশ্যের অভিনয় হইত। 

সাহেবের পদাঘাত খাইএা 'ভারত সন্তানগণ যখন কাদিতে থাকেন, 
ভারতমাত। “কোথায় হরিশ', কোথায় গিরিশ" বলিয়া কাদিছে কাদিতে 
মুচ্ছিত হইলেন। এমন সময়ে অপর একজন শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ 
আসিয় প্রথন সাহেবের গল! টিপিয়া তাহকে ইংরাজ জ'তির কলঙ্ক 
বলির! পদাঘাত করিলেন । পরে ভারতনাভাকে সম্বোধন করিয়া 
বলেন “মা, ছঃখ করোনা, ভোমার ছুঃখের রজনী শীগ্বই শেষ হবে। 
ইংলগ্ডের ফসেট টরেন্স ভারত সম্ভানগণের ছুংখ দূর কর্বে প্রাণপণ 
যন্গু কারে থাকেন। মহামঠি লর্ড নর্থক্রক গভর্ণর জেনারেল হয়েছেন 
তিনিই তোমাদের ছুঃখ দূর করবেন” অহঃংপর ধৈর্যের প্রবেশ_ 
হার পরে একাতার। ইনি বলেন “আমার আশ্রয় গ্রহন কর, এক 
হও, ভারত জননীর দুঃখনাশ ব্রত ব্রতী হও 


“কন ডর ভীরু কর স'হস আশ্রয় 
যতোধন্ম স্ততো জয় 
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল এঁকোতে পাইবে বল 
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে 
কি ভয়, কি ভয়?” 


এই বলয়! এক্যতার প্রস্থান এবং যবনিকা পতন । 

এই রূপকখানি গ্রাকাশিত হয় কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে । এই 
রূপকটি সম্বন্ধে স্থগীয় অমৃতলাল বনু মহাশয় বলেন-_ 

“এই সময়ে আমরা ন্যাসনাল থিয়েটারে ভারত মাতা ব'লে 
একট ছোট খাটে! দৃশ্যকাব্য দিলেম। এই ভারতমাতার অভিনয় 
বড়ই শুতক্ষণে হয়েছিল। সাধারণে বিষয়টি বড় এপ্রিসিয়েট করলে । 
ভারতমাতার ক'খান। প্রচলিত গান ছিল। সেগুলার আদর খুব 


বেড়ে গেল ।।' 


১৪৮ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


“বঙ্গদর্শন ইহার সমালোচনায় বলেন-_-রূপকটি মন্দ হয় নাই। 
এক্যতার পরিবর্তে এঁক্য হইলেই ভাল হয়।” 

প্রমথ নাথ মিত্রের হইখানি নাটক উল্লেখযোগ্য । প্রথমখানি 
নগনলিনী। ইহ্‌। ১৮৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী গ্রেট শ্যাসনাল 
থিয়েটারে অভিনীত হয় । একজন ছুর্ববন্ত ভীলসর্দার এক রাজপুত 
কন্যাকে অপহরণ তরে । কিরূপে তাহার উদ্ধার হয়-তাহাই নাটকের 
বিষয়। 

দ্বিতীয় নাটক জয়পাল--১৮৭৬ সালে রচিত । স্বলতান মামুদের 
সঙ্গে জয়পালের যুন্ধ কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নাটকের কাহিনীতে 
বেশ রোমান্স আহ্ছ। জয়পালের কন্তা। স্বর্ণকুন্থলা যাহাকে ভাল 
বাসিয়াছিলেন £স ছিল পুরুষের ছদ্ম বেশে নারী । জয়পালের 
ভ্রাতুপ্পুত্রী জয়পালের রাজমহিষী ও ন্বর্পকুম্তলার অগ্নি প্রবেশে কহকটা 
জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকের ছায়াপাত হইয়াছে । 
নাটকখানি অভিনীত হয় নাই । 

“বীরকলগ্ক' নাটক প্রনথনাথের অসমাপ্ত রচন1। 


চতুর্থ অধ্যায় 
মহাকবি গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব 


১৮৭৬ সালে “অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আকন পাশ হইয়' গেলে যে অন্ধকার 
যুগ আারস্ত হয়, ভারপরে রঙ্গমণে। অনস্থাও যেনন শোচনীয় হইয়া 
পড়ে, নাটকের গতি ৪ বিশেষ ভাবে প্রতিহত হয়। শিরিশবাবু সে 
সময়ে ন্াসনাল থিয়েটারের ভার প্রহণ করেন, কিন্তু নণ্টক পাশুয়। 
দু্ষর হইল। অতহঃপবে গিরিশবাবু নিভ্েই নাউক লিখিতে আরস্ত 
করেন। হে সাধনায়, অপাবসায় ও প্রতিভাষ ঠিনি পরে নাট্য 
সম্রাট ও নহাকবি গিবিশচর্ছে পরিণত হন, প'গকব্গগের সেই ইতিহাস 
ও শব অবগত হওয়া বিশেষ কর্তুবা | 

১৮৬৭ সনে গি্িশেব বয়ন মখন ১১২৩ * বংসব বাগক্জ্ঞারের 
বোসপাড়ায় একটি যাত্রার দলে গিরিশচন্দ্র শম্মি্গার অভিনয়ের 
প্রয়োজ্জনা করেন | বাধা হইয়া সেখানে গিশিশচন্দরকে কয়েকখানি 
গান রচনা করিত হয়। 

দেবযানীকে কুপ হইতে উদ্ধার করিয়া যযাতির (সখি ধর ধর 
স্থারে) গানটি গাহিতে হইত । গানটি এই-_ 

“আহা ! মরি! মরি! 
অন্থপম! ছবি মায়া কি মানবী 
ছলন বুঝি করে বনদেবী ! 
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল 
নয়ন-কমলে নীর ঢল ঢল, 
নিতম্ব চুম্বিত বেণী আলোড়িত 
বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী ।” ইত্যাদি 


সপ | আশা সর পপ এজরজরডে 


ঞ গিরিশচশ্রের “জীবন চরিত” ও গিরিশ প্রতিভা? ব্য । 


১৫০ বাঙ্গল৷ নাটকের ইতিবৃণ 


এইরূপ আরও কয়েকটি গান সংযোজিত হয়। অভিনয় ব্যাপারে 
ইহাই গিরিশচন্দ্রের প্রথম রচন]। 

সকলেই অবগত মাছেন “সধবার একাদশীততঠ' গ্াসনেল 
থিয়েটারের অস্কুর।* এই অভিনয় গিরিশচ্ছের অগিনয় খা 
সব্বত্র বাপ্ত হইয়। পড়ে। এখানেপ্ড গিবিশের কিছু নুন রচনা 
করিতে হয়। 

দীনবন্ধু সংস্কৃত ন'টকের আদর্শ হাগ করিয়া আধুনিক পাশ্চান্য 
প্রথার অনুসরণে তাহার নাদিক রচনা করিতেন | হার কান 
নাটকেই স্ুরপাক প্রস্থাবন! মথবা নীতি বাহুলা নাই । কিন্তু সাধারণ 
রুচি তখনও কেমং পরিনণে প্রাচীন সনাতন পন্ছতির অন্থবগা ছিল। 
যাত্রা এবং কবি এ পণ্চালীব উপর আন্নুবাগের হাস হইলেও লাকে গান 
শুনিতে বিশেব ভালনা সত | গিরিশ সাধারণ রুচির গন্থসরণ করিয়। 
সধবার একদশীতে একখানি প্রস্তানন। এবং নাওকায় সংস্থাপন 
উপযোগী কয়েক গীত রচনা করিয়াভিলেন। তই ১৬৮--৬৯ 
সালের কথা। মনেমোহন বম্বে গিবিশের এই প্রথাই অন্থসরণ 
করিয়াছেন । 'সধলার একাদশী অভিনয়ে হি রবিশ কচিত কায়েকখানি 
গানের নমুনা দিতৈছি- 


কাল কোকিল হানে প্রাণে হানে শর 
প্রেমে আকুল ধাইল ক মধুকর 


দ্বিতীয় গানে নকুলেশ্বরের উক্তি-_ 
মদির] “হামার সপেছি প্রাণমন | 
মাহাল মেতিনী, অশেষ রঙ্গিন 
'তবঙ্গিণী বিবিধ বরণ ॥ 


শট পপ ও) বত জ্ শি শনি 
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বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত ১৫১ 


হগলে প্রবীণ! হও নবীন! 
তোমার তত বাড়লে! যৌবন 
মরি কি মাধুরী, জাননা চাতুরী 
সম সবে কর বিনোদন ॥ 
এইরূপ কয়খানি গান সংযোজনে সধবার একাদশ মারও 
জনপ্রিয় হয়! উঠে । 
গিরিশ সম্প্রদায় কিছুদিন পরে যে দানবন্ধুর, “বিয়ে পাগলা 
বুড়ো' অভিনয় করে তাহাতে ও গিবিশচন্ছই স্বরচিত নিম্ন প্রস্তাবনঃটি 
নিন্চাদ .বশে আাবৃন্থি করেন" 
“মাত লানীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়োর রং 
বামর ঘরে টোৌপর প'রে কিবা বিয়ের ঢং 
আয়ন! নসে রত কোথা যা পারিস্‌ ₹1 বল্‌ 
ক্ষমা করবেন দোষ রসিক মণ্ডল 
আস্ছে এবার ছাড়ার দল্‌' হবনো নসে রতা 
সভ্যগণ ননস্ক রঃ ফুরাল আমার কথা ॥* 
ইহার পরে ন্তাসনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়, এবং লীলাবতী 
নাটকের অভিনয়েও খিরিশচন্দ্র পূর্ববং কয়েকখানি গীত রচনা 


রা 
| 


কিয়! দেন, এবং তম্মধে ছুইখানি নান বিশেষ উল্লেখযোগা। 


প্রথম গীত 


হর শঙ্কর, শশিশেখর, পিনাকী ত্রিপুরারে 
বিস্তৃতি ভূষণ, দিক-বসন, জ্ঞাহনী জটাভারে 
অনল ভালে মদন দমন, তরুণ অরুণ কিরণ নয়ন 
নীলক রজত-বরণ, মণ্ডিত ফণী-হারে 

উক্ষারুট, গরলতক্ষা, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ 
ভিক্ষা-লক্ষা, পিশা5-পক্ষ, রক্ষক ভবপারে ॥ 


১৫২ বাল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


এই গানটি পরে 'লক্ষ্ণবজ্জন' নাটকে সংযোজিত হয়, এবং 
দ্বিতীয় গানটি হয় 'বিবমঙ্গল টাকুর' নাটকে 
ব'সেছিল বধূ হেসেলের কোণে 
বল্লেন! ফুটে, খামকা। উঠে 
হামা দিয়ে গিয়ে সেঁহালো। বনে 
সাজে সকালে, ফেরে চালে চালে 
(আহা) পগার পারে বধু যেত এগোনে। 
অভ্ঃপর নণসনাল থিয়েটার যখন সাধারন [1190)010 ] থিয়েটারে 
পরিণত হয় ১৮৭১, ৭ চেসম্বব। গিরিশচন্দ্র তিন মহপার্থকা হেতু 
তাহাতে যোগদান করেন নাই । কিন্তু আডাইনাস মাধ শিম এ 
সহচরবর্গ ষ্টাহাকে লইয়া আসেন | ১৮৭, ১০ নে শিরবিশ-কপাশরিত 
কপালকুগুল' অভিনীত হয়।  উপস্থাস নাটকান্থুরিত নাটকের 
গিরিশচন্দ্র প্রথম প্রবন্ধক | 
গিরিশচন্দ্র কৃতি সম্বন্ধে আব একটি বিষয়ের উল্লেধ প্রায়াজন । 
গেৎরশ নারকাকাবে পর্বিবতি! করেন কে, কিছ তনয় বাতি 
পালিত খানি আচার 4০2৮ 2 মায়? সগতলত শুক্ষি 
তন নট, কম্খ আতিননের পৃর্বা মহেশ সরকার হেন নব্কুমাতরর 
কিক 5৭ কেন) গিরবিশাগল্রতকি পাঙোন তন পস্গুকখালি 
ধরিয়া যেখান যেমন প্রয়োজন বলিয়ং মান, আমরা সইকপই বহন । 
অভিনয় সইরূপই হষঈটল, শিরিশ অস্থুরালে থাকিয়া বলিয়া শিতে 
লাদেন, দর্কগণ কেহ কোন বিশঙলা লক্ষা করিত পাধিলন ন1। 
ইহার পরে দিরিশ5ল্র সাহিহ্য সন্জাঠ বক্কিমচ্জের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 
সণাজিনী নাউকানরিত করেন) গ্রেট শ্বাসনাল থিয়েটারে উহার 
আন্েনয় হয় ১৮৭৭, ১৭ ফেব্রুয়ারী এই গ্ধপংঘিরিত নাউিকেই বেশ 
পরেক্কার ভাবে বুঝা মায় হে কালে গিবিশচন্র শর নাটাকাবকাপে 


পর্ণ চেন । 


বাঙ্গলা নাটকের উতিবৃ্ত ১৫৩ 


গিরিশচন্দ্র কারাগারে পশুপতির অন্থতাপ খুবই মর্খস্পশী 
করেন। পশুপতি অনুতাপ করিতেছে-_- 
“রাজ্যনাশ...কারাবাস-__কর্মদোষে আনার সকলই উপস্থিত । 
কিন্ক আমি কেমন ক'রে মনোরমাকে বিস্মৃত হ'ব! মনোরম) 
তোমার জন্য সব, তোমার কথা না শুনে আমি সব হারালুম। কিন্ত 
“ছানা হাব! হ'য়ে কি পশুপতি জীবন ধারণ ক'রে পারে 2 কে বলে 
_প্রথিবী ছুঃখনয়। পুথিবীতে এমন কি হঃখ মাছে যে পশপহিকে 
পারি কানে পাবে? নরক যন্থণা, উদয় হও! পশ্রপতির পাপের 
এ'ন্তি শিবান কর। নরকে কি এরূপ শাস্তি আছে পঙ্গপর্তির 
উপযুক্ত শাস্তি কি নরকে মাছে 2 আমার অন্তঃকরণ অপেক্ষা কি নরক 
ভীবণ ? শত শত নবক একত্রিত কারো-মামার আমার অস্তকরণের 
নিকট ভাল! পরাস্ত হনে। আয় স্বজন-শোণিতে চরণ প্রক্ষালন 
ক্দ্ি-_-তথংপি কি পশুপঠির হাদয়ে শ্েহের উদয় হয়? স্সেহ, 
চন পুকণাখ অবলম্বন করো-পাধাশে বাস করো, পশ্ুপতির 
ঠৈদত তামা স্তন নাই)? 
১৭ পরে উন্মাদ ভাবে পশুপতি বলিতেছে-- 
"নন্ত্রীবর বল দেখি, পা রাখি কোথায় 2 এই দেখ ভ্রাতৃবৃন্দের 
শাশি ঠ: ৪, চণণের ভার মেদিনী মার বহন ক'রতে পাচ্ছে না। 
বল্‌ দেখি পা রাশি কোথায় £% 
মহম্মদ__ একি পশুপতির গ্রহে কে অগ্রিদিলে বোধ হয়-__সৈন্বের। 
লুট করছে করতে অগ্নি দিয়েছে । 

পশ্ুপততি--মন্ত্রীবর প্রজার এদিকে আস্ছে কন? তাদের বলে! 
আাজ ভিষেক নয়--অধিবাস। মনোরম! কোথায়? 
সম মামার সঙ্গে অধিবাস করবে । মনোরমা কোথায় 
গল ?--এনযা কোথায় গেল? আমার গৃহে আছে--এ কি 
মামার গুহ. 

১ 


১৫৪ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


মহম্মদ--হ্াযাতোমার গৃহ 
পশুপতি--“হ্যা আমারই গৃহ বটে! আগুন দিয়েছে (সহসা 
উন্মন্বাবস্থায়) মনোরম। যে গৃহে আছেও ছাড়েোণ 
ছাড়ে।”--সবলে হাত ছাড়াইয়া ধাবিত হইলেন । 

এই ছুইটি রচনা ও পূর্বোল্লেখিত সঙ্গীতে বুঝিতে পালা যায় যে 
নাটক স্থা্টি করিবার মত প্রতিভা প্রথম হইতেই গিরিশচন্দের ছিল। 
মণালিনী'র পরে হৃইবংসর গিরিশচন্দ্র £গ্রট ম্বাাসনেলের সহিত অনা 
কোন সংশ্রব রাখেন নাই-মাস্তিকহন যাইতেন মাহ ঠিব অন্থুরুদ্ধ 
হইয়া মাউসি, (17৮71050010 1)150)010451৮, ধাবব এ /দ৯1, মালি- 
বাব, হর্গাপুজার পঞ্চবং। €'100114 [১৮106011011 সহিস হইল আি 
কবি চুড়ামণি, যাঁমিনী চক্ছ্রমাহতীনা ০ গোশন চহ্বন (৯১150 1000৫ 
1081) প্রন্থতি কয়েকখানে ক্ষুদ্র রঙ্গনাটা এব: প্রয়ে'জন মত অঙ্বানা 
নাটকাদিতে গান বাধিয়া দেন: এই সন ব্চনায় গিবিশচন্ছের 
সমধিক কৃতিহ প্রকশ পায়। 

তারপরে মআনসিল সেই আক্ধক'ব মণ" গ্ুট ম্বাসনাল থিয়েটার 
যখন বন্ধ হইল, গিরিশচন্দ্র ইনার ভব গ্রণ করিলেন । এবং স্বয়ং 
মধুল্দনের মেঘনাদন্ধ কানা নাটকাংশৃবিত কৰবেন। পলাশীর যুদ্ধের ও 
এইরূপ রূপাশ্তর করবেয়া অভিনয় করেন। 

ইহ্ার পরে তিনি ১২৮৭ সাজের শাব্দীয পৃজোপিলক্ষে আগমনী 
৪ “মকাল বোধন” রচনা করেন । পর্বের বক্ষনাটাঞ্চলিংক হিনি 
গণনার মাধাই ধরবেন নাই, আগমণীট ভিনি প্রথম ব্চনা-কুতম মনে 
করেন। ইহার পরে বিষবক্ষ এ তর্গেশনন্দিনী নাটকাম্থরিত কাঁরয়! 


ও জীতজেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মগাশঘ 6 এঙ্গনাটাপানি আবদার করিয়। 
১৩৫২ চৈ এবঙ্গপ্ীপতে প্রকাশ করিযাঙেন। চার চলিরাছি মুরাবীবাবু, 
মখ,রবাবু, গঙ্গা 9 বসম্কুমারী। ব্রজেগ্গাণু এঠ আাশিক্ষায়ের জন্য আমাদের 
গন্যবাধার্থ । 


বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত ১৫৫ 


দেন। এই সমস্ত রচনাই গিরিশবাবুর প্রথম যুগের রচনা । আগমনী 
ছুইটি দৃশ্ বিশিষ্ট একখানি পৌরাণিক গীতিনাট্য; ইহার পাত্র 
মহাদেব, উমা, গিরিরাজ, মেনকা, নন্দী ও ভৃঙ্গী। দৃণ্য ছুইটি গচ্ছে 
লিখিত, কিন্তু ১৩খানি সঙ্গীত ইহাতে সংযোজিত। 

একখানি গান যথা-_- 


“তুমি "ত" না ছিলে তুলে 

আমি পাগল নিয়ে সারা হঠ। 
হাসে কাদে সদাই “ভালা 

জানেন! মা আম বঠ ॥ 
তাং খেয়ে মা সদাই আছে 

থাকৃতে হয় মা কাছে কাছে 
ভাল মন্দ হয়াগো প'ছে 

সদাই মনে ভাবি ওই 
দিতে হয় মা মুখে ভুলে 

নয় তো খেতে যায় গো ভুলে 
খেপার দশা ভাবতে গেলে 

আমাতে আর আমি নাই ।” 


দ্বিতীয় যুগ আংরন্থু হহল যখন গিরিশচন্দ্র প্রতাপ জহুরীর ম্যাসনাল 
থিয়েট?ছুর পুরোপুরি ম্যানেজার হইয়া যোগদান করিলেন। নাটক 
সংগ্রহ ও রচন। করা, হহার প্রয়োজন করা, যাবতীয় কাধের 
ওবাবধান করা সব কাজেব শারই তিনি গ্রহশ করিলেন। 

প্রথমে এখানে , 'মঠিল! কাব্য' প্রণেতা স্ুরেজ্দ্রনাথ মজুমদারের 
“হামির” নাটক অভিনীত হয় (১৮৮১, ১লা জানুয়ারী ) 

এই নাউক টডের রাজস্থান অবলম্বনে রচিত। হামির রাণ৷ 
লক্ষ্মণ সিংহের পুত্র অরুসিংহের গরসজাত স্থত। নাটক তখনও মুক্ত 


১৫৬ বাঙলা! নাটকের ইতিবৃত্ত 


হয় নাই । নাট্যকারের ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ মজ্মঙ্গারের নিকট হইতে 
আনাইয় অভিনয় করেন। ইহার চরিত্র উদয় ভটর, বিলনদেব, জাল- 
মন্ত্রী কমল!, লীলা ও পান্না । নাটকখানি সাধন শ্রেখার | নাটকে 
গান ছিলন1, পদ্দিনীর গীত বঙ্গিয়। একটি সুদী করি ছিল মাত্র। 
তিনি নিজে চারিখানি গান বাধিয়া ইহাতে সংযোজিত করেল। ইহার 
পরে ভিনি মায়াতরু, মোহিনীপ্রতিমা ও আলাছিন (তিনখাশি গীতি" 
নাটা রচন? করেন। 

নাটকের অভাবই সর্বদা অনুভূত হইতে লাগিল | দানবন্ধু 
মিত্রের গ্রন্থ গুলি পুরন হইয়া গিয়াচছে,বক্ষিমের উপন্যাস লিক গার 
নিঃশেষিত হইয়া গিয়ছে | গিরিশ নুতন লানিকির ভম্বা পুবঙ্গার 
স্বোষণ1 করিয়া বিজ্ঞাপন ছেলেন। কিন্ক মনোমত নাকি আসিললা। 
এবার গিরিশ নিজেই নাটক বচনার সঙ্থত্র করিিঙ্গন এক কথার 
বাধা কইয়াত ভণ্ততকে নাটক ব্চনায় প্রপুব হইপহ তয় 

ঠিবিশর সর্বব প্রথম নাটক আনন্দিত পু আকিব | তু তিতাস 
তখন তন বুল প্রিভতপ হাক সতত আকিবাবণ 
মন্ধ স'ক্রম্থব স্ি প্রস্তাব প্রভতহ কথা হঠতহাতসিক । মানি তকে 
বিষ দেএুয়ার 5রুম্ব ও কনক নয়। কিশু রেশাঙ্গ চবি ঠক: 
এনন প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে গে ইততকি ঠিক বতহতাসিক নাটক, 
বল! চলেন | বেতাল চবিতে ইচ্চাশির প্রাধাগা লট হয়। ঈবতব 
সন্ধন্ধে গভীর চিশ্বা করিলে, এখন পঙ্ান্ত ঠেবিশের হকলাত হয় 
না |: অবস্তায় নেহাল চরিত্র নন্ম সাধাবাণল বাধগমা হইলনা। 
এই স্ময় কোাণিরিন্দ্নাথের আশ্রমাতী নক আতিপধিত হতততছিল, 
গিরিশচন্্র বেতাল চরিত শি করিয়া একট নূহনহ দিলেন, কিন 
ভাতা সাধারণে গহীত হয় লাই । চার মানযিক ভাপর তখন মেমশ 
কদ্ধাটিকায় আচ্ছন্ন, নাটকের কায়াও তেমনি প্রকা্াঙাণে গঠিত হয় 
নাই। পাক্র পাত্রীগণ কেহই নৃম্পষ্ট মুক্তি লইয়' আমাদের সম্মুখে 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবুত্ত ১৫৭ 


উপস্থিত হয় নাই। তাহার প্রথম নাটক কি রচনা! কি অভিনয়ের দিক্‌ 
দিয়া ব্যর্থভায় পর্যবসিত হইঈল। “ভারভণ' মাসিক পত্রে বিজ্ঞবর 
দ্বিজে্নাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার বিরুদ্ধ সনালোচন; করিয়া অবশেষে 
“খন "গিরিশবাবুর লা লামরা তঙ্ধলপ কল্পনার অরাজক! 
আশা করি নাই ।” 
অতংপবে গিবিশবাবু পৌবাশিক নাটক লিখিতে প্রনুস্ত হইলেন । 
£ঠনি নিজেই লিখিয়'ছেন £ 
“৯ ভর হত উচ্চ পান্থ আাছে। সকজ ৯[৬01101901091--- 
আরা পোবণিক গ্রহ অবলম্বনের লিখিহ | পৌলাশিকগ্রন্থ অব- 
লগ্নে হাল) খুষ্টী প্রান অবলন্থনে মিলটন, পৌরাণিক গ্রন্থ 
অব্লন্থনে বাক্গলার মাইকেল, করিবব হেনচন্জের বহসংহার পুরাণ 
সপলম্থনে, পৌরালিক শীতা বঙ্কনগন্ছের ছুইবাতল উতকুষ্ট উপন্থাসের 
2৮61 মান ীবাশিক গ্রর্থিল বুল জ্রাতনন লা, তিনি কাগজ কলম 
« ভাপাহাব্ল ঘপ9 ঈহ যা সমাতুলাচলা উতবন, মন্ত্র জীবনের দায়িহ 
[নি জাবলে বৃঝান লতা 
কিগ নাওক হলখিবেদ পগ্য কি পো? গ্ক আনন্দরহে। 
»লিলনা | ঠখন পঞ্যের প্রতি লোকের আগ্রহ পেশী ।  মধুস্থদনও 
সিকই বলিয়াছিলেন “অমিত্রাক্ষার ভন্নই নণ্টকের ভাষা হওয়া উচিত ।, 
লোক-প্রী তব জন্াহী মধুশ্দন পন্ংবতীঃতে কলির মুখে এই ছন্দের 
কবিতা দিয়াছেন। শ্ুহরাং নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ দিতে গিরিশও 
উদ্দগ্রীব হইলেন। ইনিপূর্ধবে মাইকেল যে অমর ছন্দে কাব্যরচনা 
করিয়াছেন, নাটকের জন্বা গিরিশের তাহা মনংপৃত হইল না। দীন- 
বন্ধুও প্রায় কাছাকাছি গিয়াছিলেন__ 
“একি তাপসের মন । অচল, অটল 
হরিণ নয়না-_মুখ-_পুগুরীক -হ'রে 
এমন বাকুল? 


১৫৮ বাঙ্গল৷ নাটকের ইতিবৃত্ত 


কিন্তু তাহাও গিরিশচন্দ্রের পছন্দসই হইল ন1। 
যখন তিনি নাটক রচনায় মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী ছন্দের কথা চিন্তা 
করিতেছিলেন, অকন্মাং স্বগীয় কালী প্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার 
নক্সার' প্রচ্ছদপটের কয়েকট ছত্র তাহার স্মতিপথে উদ্দি* হয়। 
লাইন কয়টি এই-__ 
"হু স্জন ! 
স্বভাবের স্ুণিশ্মল পাট 
রহস্য রসের রঙ্গে 
চি্রিনু চরিত্র দেবী সবন্থতী বরে 
. কুপাচক্ষে হের একবার 
শেষে বিবেচনামত 5 
ঠিরন্কাধ কিন্বা পুরঙ্কার মাতা হয় 
দেও ভাত! মারে 
নতুমাূন লব শির পাতি)” 
এই কয়টি ছুত্রত হু গিরিশের পথপ্রুদশক, এবং সহাসক্ধ গিরিশচন্জ 
বরাবর সেই ধন ন্নাকার করেয়। শিয়াছেন। হট কয়টি ভত্রের 
অন্থসরনে গিরিশ5গ মে ছন্দে তাহার অমর নাটকাবলী শি করেন, 
ভাহাই গৈরিশি ছন্দ । তিনি তাহ সধুন্দন বা জীননদ্ধ এনন কি অহা 
কোন পৃর্কবগারী ব। পরবতী নাটাকার বা কবির শিকট হঠতে ধাপ 
করিষ! লন নাই। তিনি উহার সন্ধান পাইয়াছিলেন একমাত্র কালী 
প্রসন্ন সিংহ হইতে । গিরিশ প্রবর্তিত অমিদ্রাক্ষর ছন্দ পরবন্তী কবি 
৪ নাটাক'্রগণকে প্রচাবি5 করিয়াছে, আব ম্প্রপিক্ছ নাটাকাৰ 
ক্ষীরাদ প্রসাদ তাতে আরন্ত কবর! সপরেশচত্র, যাগেশচন্র কেঠঠ 
হার প্রভাব এডাইতে পারেন নাহ । বাবণবধের ভাষা যে প্রিক্প 
সহজ এবং নীচ হইতে উচ্চক্তরে কিকপ উঠিতঠে পাবে, নিয় কয়েকটি 
ছতর হস্তে পাঠক সন্কাণ পাঠবেশ-_ 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত ১৫৯ 


মন্দোদরী-_হায়, অভাগিনী মামি ! 
রাবণ--মভাগিনী 'ভুমি ! 
পতি'ভাগ্যে ভাগ্াযবহী নারী 

খুজে দেখ এ তিন ভুবন 
কেবা আছে ভাগাবান মম সম! 
যোগে যোগী যে চরণ ধান করে 
দিলুনিশি যা? গুণগান 
করে পঞ্চানন পঞ্চ'ননে, 
পন্ধা। যারে নাহি পায় ধানে, 
সে মখিলপঠি 
ব্রহ্ম সনাতন রাজীব লে্চন 
ধানে জ্ধানে হেরিছেন মোরে। 


আন্বাত্র রাবণ নলিতেছে-_ 
মবে পর পন্থু করবে, 
ঘোর সিংহনাদে প্রবেশ করেছি রণে 
যক্ষ রক্ষ গন্গর্ধব কিন্নর মাদি চরাচর 
কে কবে হায়েছেস্থির? 
যদি য'খ প্রাণ নাত; করগে। কল্যাণ 
সই দে, সেই শরাসন করে 
মই বণক্ষেত্রে আনন্দ যথায় মম 
হইণ ধরশীশাযী অনন্ত শযায়। 


গিরিশচন্দ্রের এই নৃতন ছন্দে সেই সময়কার-- প্রবীণ সাহিত্যিকবৃন্দ 
সকলেই বিশেষ উংসাঠিত ও হধান্বিত হইলেন। স্বর্গীয় িজেন্্রনাথ 
ঠাকুর গহাশয় গিরিশচন্দ্র নব প্রবহিত ছন্দে মুন্ধ হইয়াই 
“ভারতী'তে লেখেন (মাঘ ১২৮৮ )। 


১৬৪ বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


“গিরিশবাবুর অমিত্রাক্ষর ছন্দই যথার্থ অসিত্রাক্ষর ছন্দ, আমর! 
ইহার পক্ষপাতী । অলঙ্কার শাস্োক্ত না হইয়াও ইহ। হাদয়ের ছন্দ, 
তিনি আমাদিগকে প্রকৃতই সাহ্াযা করিলেন। ইহাতে ছন্দের পুণ 
স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্ট ঠ1 উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে।” 

সাহিতারথা অক্ষয়চণ্ছ সরকাপ নাাশয়ও লংখন *এহদিনে 
নাটকের ভাষ। স্বজিত হয়াছে |" 

মধুস্থদন তাহ'র ক'বো অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাবহর করিয়াও প্র 
ছচ্্র চতুন্দণ অক্ষর বৃজ্ার় পাশিরাছ্িলেন এম চহন্দণ আনবে 
মাবন্ধ থাকিলে হন্দের মস্তি আনেক মময় পাই ত হয়। 
গিরিশচন্দ্রের ভাঙ্গ। ছন্দে তাহা হয়না । এই ছন্দ শিরিশ প্রবর্ণণ 
করেন ছুই কারণ-- 

ছন্দ নাধাধর। নিরতন না থাকিলে সহজ £ হচ্ছন্দ গতি হয়, 
দ্বিতীয়তঃ ম্ব্পশেক্ষিত অভিনেতা মভিনেরীদের ইমিকা' আয় কিবা 


পক্ষে স্রবিধা হয়। এই সম্ব্ষে াবশ্রচঞ্জ কর্রিবণ নবাশ5ত্তি সেন 


৫০7 
॥ ৪ 


নহাশয়কে [মে পত্র লেবেন তাতাতহ একটি কৈফিয়ত কেন 
"ভুমি বুদ্ধ লা করলে 

₹. পেস্ট প্র ৃ 

আর কিছু নয়, ঠগবিশী ছ্ানদর একটা! ইকফিযত 1 গরিশী হন নেটে 


ক কুয? মান যু কালা যুগ 
৫ম একটা উপহাসের কথা আছ হাব প্রুতিলাদি | পঠিবাদ হই, 
মামি বিস্তর 581 কাপ দোখেছি। গু লর্গ সে এক শন্গ কেন 
ছাল্গানন্ধ বাভীহ আনব তান কদ! ক 
ভাষা কথ! কইতে ঠগুলই ছিগ্ত তব | সেঠ ভগ ছান্ কথ 
নাটকের উপযোগী । উপন্থিত দেশ! মক, কোন ছন্দে গপক কথা 
হয়। দীর্ঘ ভ্রিপদী লঘু ডিপিদা বং মে ছল সাক্লায় পাপতার হয়, 
সকলগচলি পর়াবের আম্র্গঠ। আমিরক্ষণ তপ্দ পড়িকার সময় 
আমার যেমন ভাঙ্গা লেখা, তেননি জে তাক পড়া হয়। 
যেখানে বর্ণনা) সেখানে শতম্ব কিন্ত সেপানে কথাবাধা- সইধানেই 


হত 


পারিনা । .5ই কলতল 


বাঙগলা নাটফের ইতিবৃত্ত ১৬১ 


ছন্দ ভাঙ্গা। তারপর দেখা যাউক কোন ছন্দ অধিক । দীর্ঘ ব্রিপদীর 
দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরণ মিলিত হয়ে অধিকাংশ কথা হয় £ঃ 

£.* দেখিলাম সরোবরে, কমলিনী বাহ্ধিয়াছে করী'। লঘু 
দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেক মিলিত হয়। 

**বিরস বদন, রাণীর নিকট যায় 

এ সওয়ায় পয়ার, লব্ঘু ত্রিপদ্দীর এক এক পদ বিশেষতঃ: শেষ পদ 
পুনঃ পুনঃ ব্যবহাত হয়। আমার কথা একট যে, এ স্থলে নাটকে 
চৌদ্দ অক্ষরে বাধা পড়া কেন? চৌদ্দ অক্ষরে বাধ। পড়লে দেখা 
যায়, সময়ে সময়ে সরল যতি থাকেনা £- 

'বীরবাহ্থু অকালে, চলি যবে গেলা যমপুরে । 
এইরূপ হামেসা-ই হবে। বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়া! “হইয়াছিল' 
প্রভৃতি অনেক সময়েই যতি জড়িত করিবে । কিন্তু গৈরিশী ছন্দে 
মে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা যাইবে। 

আর এক লাভ, ভাষা নীচ হ'তে বিন চেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজেই 
উঠবে। সে সুবিধা চৌদ্দয় কিছু কম। কাব্যে তার প্রয়োজন 
নাই; কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময় তার প্রয়োজন 1....০.% 

অবশ্য এই ছন্দ গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী জনা, পাগুব গৌরব, 
সংনাম, শঙ্করাচাধ্য, তপোবল প্রভৃতি যাবতীয় নাটকে আরও প্রকৃ 
এবং সরস হইয়াছে। 

গিরিশচন্দ্র আরস্ত হইতে তাহার প্রবন্তিত ছন্দের জন্য অবিমিশ্র 
সাধুবাদ ও যশ লাভে সমর্থ হইলেও, সন্তর বংসর পরে আজ নৃতন 
গবেষণ। দেখা ইয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি 
অকম্মাৎ একটি তর্ক উত্থাপন করিয়া! বলেন__ 

“ভঙ্গ ম্মমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্তক-রূপে যে সম্মান রাজকৃক 
রায়ের শ্যায্য প্রাপ্য, তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়া আসিতেছেন। 
গিরিশচন্দ্রের জীবনীকারগণ প্রচার করিয়াছেন 'রাবণবধ নাটকে 

১ 


১৬২ বাঙ্গল! নাটকের হীতিবৃত্ত 


গিরিশচন্দ্রই ভাঙ্গা! অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রবর্তিত করেন ।” কিন্ত 
রাজকৃষ্ণ রায়ের “হরধন্থুঙ্গ' নাটকের সহিত পরিচয় থাকিগে বা ইহার 
প্রকাশ কাল সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকিলে, তাহারা কখনই এরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন ন1।” 
ব্রজেন্্রবাঝুর সিদ্ধান্ত খুবই ভ্রমাস্ক এবং সমস্ত ঘটন। ন1 বুঝিয়। 
জীবনী লেখকগণের প্রতি অযথা অজ্ঞতা আরোপ করিয়া তিনি মব€ 
একটি অমাজ্জনীয় ক্রটিতে পঠিত হইয়াছেন। সমস্ত অবস্থা পাঠকের 
নিকট বুঝাইবার জন্য নিয় তালিকাটি প্রদান করিতেছি £ 
১৮৮১, ২১মে গিরিশচন্ছের 'আনন্দরহে।' নাটকের অভিনয় 
২৮ জলাই--রাজকুষ রায়ের 'হিবধনুতক্ষ' প্রনেশ কাল 
৩* হ্ুলাই গিরিশের 'বানণবধা অভিনয়শ? 
'আনন্দরহ্তো' নাউকেল অভিনয় সমাকিত না হইতেই গিরিশচন্দ্র নাডী 
আসিয়া! অমৃত মিত্র মহাশয়কে বালিনন- 
শিবু, পৌবাশিক নাটক ছাড়া হবেনা, লিখো 
'ধর বৃংস, 


পর উপকেশ, রাথ বাকা জননশির |” 


অমৃত মিত্র নহাশড়ের ডাক নান ছিল শিবু । অমৃতবাবু যখন 
গিরিশের ক্রঠিলিপি-লেখকের কাজ করিতেন ।  ইতিপুর্বেই গিরিশ 
নাটকের উপযোগী ছন্দের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই 
রিহামেল আরস্ভ হয় এবং মুখে মুখে নৃতন ছন্দের কবিতার আবৃঞ্ডিতে 
টন্ধর কলিকাত! মুখরিত হইতে লাগিল। ছুইমাসের পর্বে বে, 
পঞ্চান্ক নাটকেরই পাবলিক থিয়েটারে অভিনরই সন্ভুব নয়, তাই 
মানন্দরহোর পরেই ছুই তিনমাল রিহাসেল দিয় গিরিশ রাবণবধ 
নাটক ৩০ জুলাই মগ) করেন । নৃহন অমিত্রাক্ষরে কথা থাকায়, 
মভ্যাসে আর9 বেশী মআয়াস করিতে হইয়াছে। রাছকুফবাবুর 


বাঙলা নাটকের ইতিবৃত্ত ১৬৩ 


হরধনুর্ঙগের প্রবেশকাল ২৮ জুলাই অর্থাৎ রাবণবধ অভিনয়েয় 
ছুইদিন পূর্ধধবে। সুতরাং একথ! ত্রজেন্দ্রবাবু এবং মহাকবি গিরিশ 
চণ/ক হেয় করিবার জন্য তাহার দলম্থ ব্যক্তিগণ ব্যতাত কেহই বিশ্বাস 
করিবেন। যে রাঙ্গকৃঞ্ণবানুর ছুর্লভ বহি ( নাটকধানা ) বাহির হওয়ার 
হইদিন মধ্যেই রাজকঞ্চবাবুর পুস্তকধানি কিনিয়া, পড়িয়া, তাহার 
ছন্দট শিখিয়! নাটক লিবিয়া, তাহা রিহার্সেলে দিয়া কেহ তাহার 
রাবণবধ মঞ্চস্থ করিয়াছেন। এবপ যুক্তি প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর 
কিছুই নয় কারন নৃতন রাবণবধ নাটকের অভিনয়ের ঘোবণাই অন্ততঃ 
পোনর বিশদিন পূর্বে হইয়াছিল । অপর দিকে বরং সম্ভাবন। খুবই 
বেশী। কথাট। বুঝাইয়। বলিতিছি-- 

রাজকৃষ্ণবাবু নিজেই হরধন্ুভঙ্গ নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন-- 

“পাচ ছয় দিন মধ্যেই নাটকথানি আমি শেষ করি” 

এই সময়ে রাজকুষ্ণ বাবুর নিজন্ব একটা প্রেসও ছিল--উহার নাম 
বীণ! যন্ত্থ। সুতরাং একশত পচ্গার পগ্ভের একধানি বহি শিজের 
কথায়ই ৫1৬ দিন লিখিতে ও নিঃজঞর মুদ্রাযন্ত্ে মুত্রিত করিতে সর্ব 
সমেত পোনর দিন লাগিতে পারে । আড়াই মাস পূর্ব হইতে রাবণ 
বধ অভিনয়ের কথ। ও কবিতার আবৃত্তি সর্ববন্ত্র বািদত হইয়াছে, সেই 
সন্ধানটুকু অবলম্বন করিয়া কোন কবি ও নাট্য-কুশলব্যক্তি নিজের 
বুদ্ধি ও মণীষার সহায়তায় যে অমিত্রাঞ্গর ছন্দে রচিত বহি বা নাটক 
বাহির করিতে পারেন তাহ। অসম্ভব বা বিচিত্র নয়। সুতরাং রাবণ 
বধের অভিনয়ের মাত্র ছইদিন পূর্ব্বে প্রবেশকাল হইলেও রাবণবধই 
যে মৌলিক এবং নৃতন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম নাটক, এই 
সিদ্ধান্তই ম্বাভাবিক। আর যাহার নিজের এপ্রস আছে সে পুস্তকে 
প্রবেশ কাল আগ মাসে হইলেও ২৮শে জুলাই তারিখ হ্বচ্ছন্দে 
বসাইতে পারে, অড়াই মাসপূর্বব হইতে অভ্যাস হওয়ায়, রাবণবধেই 
স্বচ্ছন্দগতি সাবলীল অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্তনের সম্মান যে 


১৬৪ বাল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


গিরিশচন্দ্রেই সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যেক বিচার সম্পন্ন ব্যক্তিই না করিয়। 
পারিবেন না । যদি রাজকঞ্ণবাবু বা অন্য কাহারও নিকট গিরিশচন্দ্র 
আভাষ পাইতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতে শৈথিলা করিতেন 
নাঁ। স্বর্গায় কালী প্রসন্ন সিংহের নাম তিনি কৃতজ্জাতার সহিত উল্লেখ 
করিলেন, আন্বোর নাম করিবেন ন। কেন ? গিরিশচন্দ্র তে। কখনও বক্কেন 
নাই যে ভাঙ্গ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের তিনিই প্রবর্তক ! তবে তিনি “হুভোম 
প্যাচার নক্সা” হইতে আভাষ পাইয়! নাটক রচনায় সেই ছান্দেরহ ব্যব- 
হার করিয়াছেন ও ক্রমে অপরিমিত যশার্জন করিয়াছেন! ম্হ্রাং 
গিরিশবাবুকে হেয় করিয়া অন্তা কবিকে বড় করায় কোন অর্থ হয় 


না, সঙ্কীর্ণতাই প্রমাণিত হয়। 
এই বিষয়ে নাটাাচাখা অমুতবন্থ মহাশয়ও লিখিয়াছেন-__ 


“গিরিশবাবুর ছন্দের মাবিষ্ষর্তা আর কেহ নহেন স্বয়ং কাল প্রসঙ্গ 
সিংহ। সত্যপ্রিয় কুতচ্ছ গিরিশবাবু ভাহার প্রথম নাটক বালণ 
বধের [1010 1১6 এ ভতোম প্যাচার এ ছন্দে রচিত লাইন কয়? 
তুলিয়া দিয়াছিলেন”। 

অমৃতবাবু রাঞ্জকুষ্ণ রংয়ের বিশেষ নন্ধু ছিলেন, যদি রাজকুষবাবৃণ 
ম্ায্য পাওনা হইত, অমুতবাবু নিশ্চয়ই ভাতা উল্লেখ করিতেন! 

মত:ংপরে ব্রজেন্্বারু কতকগুলি শঅবান্থর শম্থমানের উপব 
তাহার সিদ্ধান্ত নির্ভর করিয়! আরও বিচারশূনঠার পরিচয় দিয়াছেন। 
তিনি যে বলেন “হরধনুভক্ষের প্রকাশ কালের পুরে উহ বঙ্গরঙ্গ 
ভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল, ইহ। নিতান্তই অলীক ও কাপ্পনিক কথা। 
তিনি দি পুরাতন কাগজাদি (যাহ। হইতে লোকে তথ্যানসন্ধান 16৭08101। 
করে) উল্লেখ করিতেন, স্বতম্্ কথা ছিল। কিন্ত চিনি প্রথার দোহাই 
দিয়াছেন, তিনি বলেন 'নাটক প্রচারিত হষ্টবার পূর্বে রঙ্গালয়ে উচ্ভার 
অভিনয় হইয়া থাকে_ ইহা প্রথা । প্রথাতো হইতেই পারেনা 
সম্ভবও নয়। কত কত নাটকের উদ্ভব হইয়াছে, সবগুলিষ্ট কি অভিনীত 


বাল! নাটক্র-ইতিবৃত ১৬৫ 


হইয়াছে? কোন কোন নাট্যকারের: বেল! তাহ হয় বটে, যেমন 
গিরিশচন্দ্রের নাটকের। রঙ্গমঞ্চ তাহার অধীন ছিল বলিয়! তাহার সম্বন্ধে 
প্রথা হইতে পারে, আর তাহার পক্ষে সবই সম্ভব ছিল, কিন্তু অন্য 
নাট্যকারের পক্ষে তাহ। নয় । হাহাদিশকে চে করিয়! মুদ্রিত 
নাটক মভিনয় করাইতে হউত--:সও সব নাটকের নয়। সাধারণ 
নাট্যকারের কথা বলায় লাভ নাই। ইতিপূর্বে যে সনস্ত নাটকের 
উল্লেখ করিয়াছি, সেইগচলির শতকরা ৯০খানি নাটকের অভিনয়ই 
হয় নাই, এনন কি সু প্রসিদ্ধ দ্বিজেন্দ্রলালের বহু নাউক-_রাণাপ্রভাপ, 
ভীম্ম, পাবাণী, সাহা প্রভৃতি রচিত হইবার বহু পরে অভিনীত 
হইয়াছে । ভীম্ম সাধারণ রক্ষম্চে অভিনীত হয় নাঈ, পাধাণী প্রবেশ- 
কালের বতপরে নাট্যকারের মৃত্যুর প্রায় ১২ বংসর পরে মনোমোহন 
নাট্যমশিরে প্রথমে অভিনীত হইয়াছে । ক্ষীরোদপ্রসাদেরও এইব্প 
অনেক নাটক পরে অভিনীত হইয়াছে । এযুগেও রবীন্দ্রনাথের অনেক 
নাটক প্রবেশকালের পরে মঞ্চস্থ হইয়াছে । কয়েকখানি হয়ই নাই। 
বিশেষত; ৬রাজকৃষ্ণ রায় তখন কোন থিয়েটারের পহিতই সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন না। গুখন তিনি নব্য নাট্যকার । .ে বেঙ্গল থিয়েটারের 
অভিনয়ের কথা ব্রজেন্দ্রংাবু প্রথা বলিয়া অন্তুনান করেন, উহার 
স্বত্বাধিকারী শরংচন্্র ঘোষ মহাশয় তখন বঙ্কিনচন্দ্রের, রমেশচন্দ্রের ও 
মধুস্থদনের কাবা ও উপন্যাস হইতে রূপান্তরিত নাটক ও অশ্রমতী, 
পাষাণ প্রতিম। প্রভৃতি এঠিহাসিক নাটকেরই পক্ষপাতী ছিলেন। 
এঁগুলিই তখন বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইতেছিল। আর তিনি 
মাইকেলের ছন্দের পরিবর্তে অন্ ছন্দ ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। 
রাজকৃষ্ণবাবু নিজেই লিখিরাছেন “আমি এক সময়ে বঙ্গরঙ্গভূমির 
ভূতপূর্বব অধাক্ষ ও অসাধারণ নট চুড়ামণি ৬শরচ্চন্র ঘোষ 
মহাশয়কে এরূপ ছন্দের নাটক স্ষ্টি করিয়া অভিনয় করিতে 
অন্থুরে!ধ করি, তাহাতে তিনি বলেন, এখন মাইকেলের অমিজা- 


১৬৬ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


ক্ষরই চলুক্‌।” নাটকের প্রকাশ কালের পূর্বে অভিনয় হইয়! থকিলে 
নাটকে এই বিষয়ে উল্লেধ ও কৃতঙ্গত। স্বীকার--নিশ্চয়ই থাকিত। 
বন্থতঃ প্রহলাদ চরিনেেব পুরে (১৮৭), বেঙ্গল খিথেটারে রাজকুষ 
বাবুর “কান নাটকই অভিনাত হয় নাই! গিরিশচন্দ্র নুদ্ত্রিত পবন 
বধ নাটকে, অভিনয়ের হারিবউর উল্লেন ছে, কিন রা্কঞ্চবাবুর 
হরধন্ুভঙ্গ নাটকের অভিনয়ের হারেধ উল্লেখ নাই। পৃরেব অভিশয় 
হইয়। থাকিলে নিশ্চয়ই উবেধ থাকিত। 

মোটকথা বঙ্গীয় নাট্য-শালাব পক্ষে গিরিশচ্ের রাবণ 
বধের সঙ্গেই পীরাণিক যুগের আরস্ত। খন বড় .কহ পৌরাণিক 
নাটক মঞ্চস্থ করিত সাহল পাত না। রাবণ বধ সম্বন্ধে৪ 
সকলের আশঙ্কা ছিল, তবে গিরিশচন্দের রচনার গুণে উঠ 
উত্রাইয়! গিয়াছে | এ সম্বঙ্গে লাটযাচাধা অযৃতলাল বনু মহাশয় এ 
লিখিয়াছেন__ 

"রাবণ বধ যেদিন প্রথনে 


আভিশাতি হয় আনিদের বউহ 


ভাবনা হইয়াছিল যে, পৌরাণিক নাটক নে চলিবে কি না, 
কিন্ত "যখন রামচল্রণেশী শিরিশচন্দের ভ্রলণগ্জীর কগি হঠতঠ 
শেষ ছুট ছু 


514 ৮৮৭ তিনি বিনে 


কি পারে নিক্ষিতে আর 1” 


উচ্চারিত হুইল, তখন দর্শক মগ্ডলী ভক্তি বিহ্বল কণ্ঠে যেক্ধপ 
উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তখন আামাদের মনে হইল, এ নাটক 
চলিবে, ভক্তি প্রধান বাঙ্গালী হাহার জন্মগহ সাক্ষার হলে নাই 
ধণ্ম্রাণ জাতির নশ্বস্থান এ নাটক ঠিক ম্পশ করিয়াছে 1”. 

যে সমানে রঙ্গমঞ্চ সর্বাধাক্ষ গিরিশবাবুর নাটকেই হাহার সঙ্ঠ- 
কষ্ধাদের ভাবনা ভপস্থিত্ হয়) সে স্থানে এঠিষাসিক পাক প্রিয় 


বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত ২৬৭ 


রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষের কাছে নব্য নাট্যকারের নৃতন ছন্দে রচিত পৌরাণিক 
নাটক মতঃপৃণত হইতেই পারেনা, "ভাত! সহজেই অন্থুমেয় | 

যাহা হউক সর্ব্বশেষে উল্লেখযোগ্য গিরিশচন্দ্র ও রাজকৃষ্খবাবুর 
ছন্দেও অনেক পার্থক্য । রাজকুষ্ণবাবু রচনা! করিয়াছেন__ 


অন্যত্র 


বিশ্বসিত্র 


মহাদেব, দেব ত্রিলোচন 

সমাধি করিয়া শেষ 

লয়ে দেবগণে যাইতেছিলেন 

স্থাখে বিলাসের স্থলে 

হেনকালে সে অনঙ্গ তার চিত্ত মাঝে 
উৎপন্ন করিল ভ্রমে দারুণ বিকার 


( পত্রপাঠাস্ছে ) 
বুঝিলান লিপিমশ্ম । 
শুন বংস রদুমণি 
ধনুর্যজ্ঞ হবে মিথিলাতে মহাসমারোহে 
নিমন্ত্রিত হৈম্থ আমি শিষ্যগণ সনে। 
কালিপ্রাতে শুভযাত্রা করিব সকলে । 


পূর্বে বঙ্গরঙ্গভূমিব অভিনেতাগণ মেঘনাদবধ যেমন গণের মত 
করিয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়! আবৃত্তি করিত, উদ্ধত কবিতাও সেইরূপ । 
রাজকৃষ্ণবাবুর সেরূপ ছন্দে নাটক লিখিবারই ইচ্ছা ছিল। তিনি 
নিজেই তাহা হরধন্থুভঙ্গের ভূমিকায় লিখিয়াছেন। কিন্তু যে ভাষা 
সাবলীল এবং নীচ হইতে বিনা চেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজে উঠিতে 
পারে, এরূপ ভাষা একমাত্র গিরিশচন্দ্রের ছন্দেই আছে। শ্রীযুক্ত 


১৬৮ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


অজিত ঘোষ ঠিকই লিখিয়াছেন *“গিরিশচজ্দ্ের নাটকের ্থায় 
রাজকৃষ্ণবাবুর নাটকে ভাব অনুযায়ী সুস্পষ্ট ভাষ! বিভাগ নাই।” 

ব্রজেন্দ্রবাবু এবং ডক্টর সুকুমার সেন রাজকৃষ্খবাবু রচিত 
“নিভৃত নিবাস” কাব্যগ্রন্থে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উল্লেখ করিয়াছেন । 
কালীপ্রসন্ন সিংহের কয়ছত্রের সহিত ইহার তুলনাই হয় না। 
রাজকৃষ্খবাবু নিজেই লিখিয়াছেন-_“খগুকাব্য প্রভৃতিতে ইহা! এক 
ঘেয়ে হইয়। দাড়ায় ।” যেমন তাহার রচনায় পাই-_ 


“প্রিয়তমে- মনোরমে 

ওঠ ওঠ বেল! হ'ল 

ওঠ না হে 

ওঠ না হে 

থাক শুয়ে--থাক শুয়ে। 

মামি কি নির্দয় 

হায়, 

জানাই তোমায় তাই ।” 
ইহার আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই । 


আর একজন সমালোচক এক অদ্ভুত আবিষ্কার করিয়াছেন। 
ডন্নর সুকুমার সেন বলেন প্ব্রজ্ঞমোহনের গীতাভিনয়ের রচনাতক্ষির 
অন্থসরণ গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটকগুলিতে দেখ! যায়।” 
চমৎকার আবিষ্কার ! ব্রজমোহন যাত্রার পালা বাধিতেন। তার 
কোন রচনাই তার জীবিতকালে প্রকাশিত হয় নাউ। ১৩১৩ 
সালে ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী বঙ্গবাসা কাধ্যালয় হইতে বাহির হয়। 
তাহার নামে আরোপিত তারকাম্্র বধ, লক্ষ্মণেব শক্তিশেষ্প, 
লক্ষ্মণ বর্জন প্রভৃতি তাহার রচিত ন! হইয়াও তাহার নামে 
চলে। গিরিচন্দ্রের প্রথম নাটকগচলি যে সময়ে রচিত হয়, 


বালা নাটকের ইতিবৃত্ত ১৬৯ 


ব্রজমোহনের "দানব বিজয়' প্রনৃতি প্রকাশিতই হয় নাই। কালের 
স্থিরত৷ রাখিয়া সমালোচনা করিলে মার হয়কে নয় করা যায় না। 
যাহাহউক গিরিশের রাবণবধের ছুই একটি অংশ উদ্ধত করিয়াই 
আমাদের উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করিতেছি যে কথাগুলি কিরূপ 
স্তরে স্তরে উঠিয়া অভিনয়ের সৌষ্ঠব বুদ্ধি করে, এবং এই সৌন্দর্ধ্য 
অন্যান্য নাটকে কিরূপে বৃদ্ধি পায়ণ। 


মন্দোদরী। হায় অভাগিনী আমি ! 

বাবরণ। অভাগিনী তুমি | 
পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী নারী । 
খুজে দেখ এ তিন ভুবন 
কেব! আছে ভাগাবান মম সম ! 
যোগে যোগী যে চরণ ধ্যান করে, 
দিবানিশি যার গুণগান 
করে পঞ্চানন পঞ্চাননে 
ব্রহ্মা! যারে নাহি পায় ধ্যানে, 
সে অখিলপতি 
ব্রহ্ম সনাতন রাজীব লোচন 
ধ্যানে জ্ঞানে হেরিছেন মোরে 
জীবমাত্র বহে দেহ ভার 
এ সংসারে মৃত্যুর অধীন সবে 
কিন্তু হেন মৃত্যু--কে কবে লভেছে ভূমণ্ডলে। 
এসেছেন গোলকের পতি 
সহি জঠর যন্ত্রণা, বহি দেহ ভার 
ছার রাবণ সংহার হেতু । 


১৬. 


৭৩ 


একটী তালিকা! প্রদান করিলাম £-- 
নাটকের নাম 
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বাঙলা নাটকের ইত়িতৃত 


এই অপূর্ব ছন্দে গিরিশচন্দ্রের লেখনী হইতে অসংখ্য পৌরাণিক 
ও ধর্মমূলক নাটক বাহির হইয়াছে । 'থই সমস্ত পুস্তকের নিয়ে 


রাবণবধ 
সীতার বনবাস 
অভিমন্ত্যুবধ 
লঙ্গ্মণ-বর্জন 
সীতার বিবাহ 
ব্রজবিহার 
রামের বনবাস 
সীতাহরণ 
পাগুবের অজ্ঞাতবাস 
দক্ষয্তর 
ফ্ুবচরিত্র 


নলদময়ন্তী 


কমলে কামিনী 
বৃঘকেতু 
গ্রীবৎসচিন্তা 
চৈতন্তলীল! 
প্রহলাদ চরিত্র 
নিমাই সন্ন্যাস 
প্রভাসযজ্ঞ 
বুদ্ধদেব চরিত্র 
বিষমঙ্গল 
বূপমনাতন 


প্রথমাভিনয়ের তারিখ 


১৮৮১) ৩০ জুলাই 


১৭ সেপ্টেম্বর 
২৬ নভেম্বর 
৩১ ডিসেম্বর 
১১ মার্চ 

১২ এপ্রিল 
১৫ এপ্রিল 
২২ জুলাই 
৩ ফেব্রুয়ারী 
২১ জুলাই 
১১ আগস্ট 
১৫ ডিসেম্বর 
২৬ মাচ্চ 
১৯ এপ্রিল 
৭ জুন 

২ আগস্ট 

২ লতেম্বর 
১ জানুয়ারী 

৯ মে 

১৯ সেপ্টেম্বর 
১২ জুন 
২১ জুন 


বাঙলা নাটকৈর ইতিবৃত্ত ১4১ 


২৩। পুর্ণচজ্ত্র ১৮৮৮) ১৭ মার্্৮ 
২৪। বিষাদ ১) ৫ অক্টোবর 
২৫। নসীরাম ॥) ২৬মে 

২৬। জনা ১৮৯৩) ২৩ ডিসেম্বর 
২৭। করমেতিবাই ১৮৯৫ ১৮ মে 

২৮। কালাপাহাড় ১৮৯৬, ২৬ ডিসেম্বর 
২৯। পাগুব গৌরব ১৯০০) ১৭ ফেব্রুয়ারী 
৩০ । শস্করাচার্ধয ১৯১০, ১৫ জানুয়ারী 
৩১। অশোক ॥). ৩ ডিসেম্বর 
৩২। তপোবল ১৯১৬১ ১৮ নভেম্বর 


গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও ধর্মমুলক নাটক ব্যতীত অপরাপর 
নাটকেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহাত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র কেবল 
সামাজিক নাটকে ( প্রফুল্ল, হারানিধি, মায়াবসান, বলিদান, গৃহলক্ষ্মী 
ও শাস্তি কি শান্তি) এবং এঁতিহামিক নাটক মিরকাশিম ও 
ছত্রপতি শিবাজীতে এই ছন্দ ব্যবহার করেন নাই। অগ্ঠান্ত সব 
নাটকেই, এমনকি এঁতিহাসিক নাটক চণ্), সংনাম এবং সিরাজদ্দৌল! 
নাটকেও ইহার বছল ব্যবহার দেখিতে পাই। 

যাহ! হউক, গিরিশচন্দের নাটক সম্বন্ধে আমর! আগামী খণ্ডে 
আলোচনা করিব । এইবারে কবিবর রাজকৃষণ রায়ের নাটকাদি সম্বন্ধেই 
আলোচনা করিতে চাই। আমর! পূর্যবেই বলিয়াছি ভাঙ। অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের সম্াট গিরিশচন্ত্রই ছিলেন। কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ও 
ভাঙ্গ। £ অমিত্রাক্ষর ছন্দেই তাহার নাটক রচনা করেন । যদিও গিরিশ- 
চন্দ্রের ছন্দে রচিত তাহার নিজের নাটকাবলী নান! গুণে এবং ছন্দের 
মাধুধ্যে অমর হইয়া রহিয়াছে, তখ।পি একথা আমরা স্বীকার করিতে 
বাধ্য যে মাধুর্য কম হইলেও রাজকৃষ রায়ের উদ্ভমও অন্ভদিকে 


3৭২ বাল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


প্রশংসনীয় । উভয় নাট্যকার অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনায় 
মস্তিষ্ষ পরিচালনা করিতেন এবং রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিতায় গদ্যের ছাপ 
থাকায় উভয় ছন্দে পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাই বলিতেছি 
রাজকৃষ্ণ বাবু ষে ছন্দ রচনা! করিয়াছেন, তাহ! তেমনভাবে সমাদৃত 
ব অন্য নাট্যকারগণের দ্বারা অন্ধস্থত না হইলেও, মৌলিকতা সম্বন্ধে 
তাহার যশ স্বীকার্্য । 
এক সময়ে রাজকৃষ্খ বাবুর ভীম্মের শরশয্যা, প্রহলাদচরিত্র, 

মীরাবাঈ, চতুরালী এবং নরমেধযজ্জ নাটকাদি থিয়েটারে ও যাত্রার 
আসরে এতই আদরণীয় হয় যে সর্ধত্র তাহার যশ বিস্তৃত হইয়া 
পড়ে। বস্ততঃ নাট্যজগতে রাজকৃ্ণ বাবুর অবদান কম নয়। তিনি 
বহু নাটক প্রণয়ন করেন, বীণ! থিয়েটার সংস্থাপন করেন, থিয়েটারে 
নৃতন সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন এবং টার থিয়েটারে নাটক 
সরবরাহ করিয়া কয়েক বৎসর ইহার যশ অক্ষুঞ্ণ রাখেন। তাহার 
জীবনও অনেক সময় ছঃখময় হইয়াছে, দারিদ্র্য ছিল তাহার নিত্য 
সহচর। প্রতিভাবান কবি ও নাট্যকার দারিদ্র্য, চিন্তা, বিষাদ 
কিছুমাত্র জ্রক্ষেপ না করিয়া অনন্যসাধনায় কিরূপে মা সরম্বতীর 
ধ্যান ও পুজার নিরত থাকিতে পারেন, কবি রাজকৃষ্ণরায় তাহার 
জ্বলন্ত সাক্ষী । আজ শ্রদ্ধানত ভাবে তাহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
অর্পণ কর! একান্ত কর্তব্য বিধায় তাহ! করিতেছি । 

রাজক্ বাবুর আটখণ্ড গ্রন্থাবলীতে নাটকের পরিচয় পাওয়! 
ধায়। তন্মধ্যে নিয়লিখিত কতক গুলিই প্রসিদ্ধ-_ 

প্রহ্মাদ চরিত্র ( বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৮৪ ডিসেম্বরে অভিনীত হয়) 

চন্দ্রহাস ১৮৮৭ সালে, হরিদাস ঠাকুর ১৮৮৮ সালে, মীরাবাঈ 
১৮৮৯ সালে বীণ। থিয়েটারে অভিনীত হয়। ৮ 

চতুরালী চন্দ্রাবতী, ১৮৯*, লোভেন্দ্র গবেন্ট্র, লক্ষহীরা ১৮৯২ সালে 
এমারেন্ডে অভিনীত হয়। আর নরমেধযজ্জ ১৮৯১ সালে) লয়লামজন্ 
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১৮৯১ সালে,বনবীর ১৮৯২ সালে এবং খব্যশূঙ্গ ১৮৯২ সালে বেনজীর 
বদ্রেমুনীর ১৮৯৩ সালে টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। 

এই সমস্ত নাটকের আলোচনার পূর্বে রাজকৃঞ্ণ বাবুর সাংসারিক 
ও কর্মজীবনের ইতিহাস একটু বলা প্রয়োজন । 

নানারূপ ভাগ্য বিপর্যয়ে রাজকৃষ বাবুর বাল্য ও অধ্যয়নের 
জীবন নানা কষ্টেই অতিবাহিত হয়। পরে অনুমান ১৮৭৬ সালে 
তিনি সামান্য বেতনে আলবার্ট প্রেসের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। 

£পরে চাকুরী ছাড়িয়! মেছুয়া বাজার দ্বীটে 'বীণাপ্রেস' নামে একটি 
ছাপাখানা স্থাপিত করেন। ১৮৮১ সালে তাহার স্তবমালা নামে 
প্রথম কবিতাপুস্তক বাহির হয়। ইহার পরে তাহার নাটকাদি এই 
যন্ত্রেই মুদ্রিত হয়। 

১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে বঙ্গ রঙ্গভূমিতভে তাহার 
প্রহলাদ চরিত্র নাটকের অভিনয় হয়। ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্রে 
'চৈতম্যলীলায়' ষ্টার থিয়েটার যেন ভক্তমেলায় পরিণত হইয়াছিল। 
রাজকৃষ্ণ বাবু কয়েকমাস দধ্যেই হরিভক্তি সার করিয়া প্রহ্নাদ 
চরিত্র নাটক প্রণয়ন করেন। তবে চৈতন্থলীলাই যে 'প্রহলাদ 
চরিত্রের পথপ্রদর্শক তাহাতে সন্দেহ নাই। নিয়লিখিত ছুইটি গান 
হইতেই তাহ] প্রমাণিত হইলে । 


গিরিশের চৈতম্যলীলায়-- 


কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জ কাননচারা, 

মাধব মনোমোহন, মোহন মুরলীধারা 

হরিবোলঃ হরিবোল, হরিবোল মন আমার । 

ব্র্জ কিশোর, কালীয়হর, কাতর ভয় ভগ্রন 

নয়ন বাকা, বাকা শিখিপাখা, রাধিক। হাদি রঞ্জন 
গোবর্ধন ধারণ 
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বন কুন্ম ভূষণ, 

দামোদর কংস দপহারী। 

শ্যাম রাস রস বিহারী 

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার । 


রাজকৃঞ্খবাবুর প্রহলাদ চরিত্রের গান-- 
হরিবোল বল মন আমার । 
হরিবোল) হরিবোল, হরিবোল 
হরিবোল বল মন আমার 
কেশব মধু মথন শ্যাম 
মধুদাতা ভক্তিধাম 
যোগিগণ প্রাণ আরাম 
নয়নাভিরাম, করুণাধার 
জয় জীব জীবন, মদন মোহন 
ভবধর বন-কুম্ুম হার। 


চৈতন্য লীলায় অনুপ্রেরণা পাইলে, সহঞ্জকবি রাজকৃষণ রায়ও 
যে হরি সম্বন্ধে এরূপ গান বাধিতে এবং গানে লোক রঞ্জন করিতে 
সক্ষম ছিলেন, তাহা! প্রহ্লাদচরিত্রের জনপ্রিয়াভায়ই অপুর্ব ভাবে 
প্রমাণিত হইয়াছে । বস্ত্বতঃ থিয়েটার ও যাত্রার নধ্যদিয়! প্রহলাদ 
চরিত্রের কথোপকথন ও সঙ্গীতের তখন সর্বত্র আবৃত্তি হইত। 
বিশেষতঃ গ্রহলাদের মধুমাধ। গীত ও হরিভক্তি মূলক উক্তি সকলের 
হাদয় স্পর্শ করিত। 

কিন্ত অবিমিশ্র প্রশংসা! লাভ করিলেও এই প্রহ্লাদ চরিত্রই 
রাজকৃষ বাবুর কাল হয়। প্রহলাদ চরিত্রের অভিনয়ে ৬বেহারীলাল 
চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রঙ্গ বঙ্গভূমির কৃ পক্ষগণের যথেষ্ট অর্থাগম হয়। 
উক্ত কবি নিজেই লিখিয়াছেন “এক প্রহ্নাদচরিত্র নাটকের অভিনয়ে 
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লক্ষাধিক দর্শক হইয়াছে এবং বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানী পঞ্চাশ 
হাজার টাক! উপার্জন করিয়াছেন ।” 

কিন্ত প্রথমে অভিনয়ের বিশেষ আদর হয় নাই। রাজকৃষ। 
বাবুর সঙ্গে কোম্পানীর সর্ভ ছিল যে প্রথম দশটি অভিনয়ের বিক্রয় 
লব্ধ অর্থের শতকর! দশটাক! তিনি পাইবেন। কিন্তু তেমন বিক্রী 
হয় নাই বলিয়। তিনি টাকাও পান নাই, আর থিয়েটার করৃপক্ষও 
কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাহার অন্য কোন নাটক লয় নাই। পরে যখন 
প্রহলাদ চরিত্রের অভিনয়ে অপরিমিত লাভ হইতে থাকে, তিনি 
একশত টাকা মূল্যের কোম্পানীর একটি অংশ (91879 ) চাহিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তাহার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। ইহার ফলেই তিনি 
১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মেছুয়াবাজার দ্রীটে বীপা থিয়েটার 
সংস্তাপন করেন এবং সেইখানে চন্দ্রহাস। ভগ দলপতির দণ্ড, 
কুমার বিক্রম, হরিদাস ঠাকুর, ভ্রাস্তিবিলাপ প্রস্তুতি নাটকের 
অভিনয় করেন। 


রাজকৃষ্ণ বাবু থিয়েটারে স্ত্রীভূমিক৷ অভিনয়ের জন্ক অভিনেত্রী 
না লইয়া বালকদের দ্বারা অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে 
তিনি ছুই বংসরের মধ্যেই অত্যন্ত ঝণগ্রস্থ হইয়া পড়েন এবং স্ত্রীর 
অলঙ্কার পধ্যন্ত বিক্রী করিতে বাধ্য হন। ছুই বংসর পরে রাজকৃফ 
বাবু স্ত্রী ভূমিকার জন্য অভিনেত্রী লইতেই প্রবৃদ্থ হন। এবং ১৮৮৭ 
আগষ্টমাসে তাহার রচিত মীরাবাঈ নাটকে মীরার ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েন প্রখ্যাত নায়! তিনকড়ি দাসী | কিন্তু বীণ। থিয়েটার 
বেশীদিন আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ১৮৯৯১ সালে তাহার 
থিয়েটারগৃহ ও ছাপাখান। পধ্যন্ত বিক্রী করিয়া! তিনি বড় বড় মহাজন- 
দের দেন! কোনরকমে পরিশোধ করেন। এই সময় তাহার অবস্থা 
এত শোচনীয় হইল যে খণের জ্বালায় তাহাকে অনেকের দ্বারে 
ভিক্ষাপ্রার্থাও হইতে হইয়াছিল। এমনও দিন গিয়াছে অধিকাংশ 
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সময় তিনি মৃত্যু কামনা করিয়া ভবজ্বাল! হইতে অব্যাহতির জন্য 
প্রার্থনা করেন। কিন্তু এই অক্লান্ত সাহিত্য সেবীর শেষাবস্থায় ভাগ্যা- 
কাশে আবার একটু আলোর রশ্মি দেখা দিল। স্বর্গীয় অমৃতলাল বন 
মহাশয়ের সহান্থভ্তিতে তিনি বাচিয়া গেলেন। ষ্টার থিয়েটারে এই 
সময় কোন নাটাকার ছিল ন। উহার প্রতিষ্ঠাত। গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
মহাশয় তখন মধুপুরে কর্মচ্যুতির নোটিশ প্রাপ্ত হন। গিরিশচন্দ্রের 
অভাবে উক্ত কোম্পানী রাজকুষণ বাবুকেই নাট্যকর করিয়া লইয়া 
যান। এইখানেই তিনি নরমেধযজ্ঞ। লয়লামজন্থু, বনবীর, খয্শূঙ্গ ও 
বেনজীর বদ্‌রেমনে--কয়েকখানি নাটাযগ্রন্থ রচন1 করিয়া ১৮৯৪ সালেব 
৫ই মাচ্চ তারিখে মানবলীলা সম্বরণ করেন । 


রাজকৃষ্খবাবুর সব নাটকের পরিচয় দেওয়া নিশ্রয়োজন । তবে 
“নরমেধযজ্ঞ' ও 'বনবীর' সম্বন্ধে কিছু আলোচন। আবশ্যক | নরমেধ- 
যজ্ে ছুইটী বিষয় উল্লেখনীয়। ভুক্তভোগী কবি রাজকৃষণ ও কুশীদজীবি 
রত্বদস্তের চরিত্রটি বড় সরসভাবে চিত্রিত হইয়াছে । এইখানে একটু 
পরিচয় দিতেছি । 

দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দিদ্ধার্থ, স্ত্রী, কাত্যায়নী ও তিনটি পুত্র জনার্দন, 
অঞ্জন ও কুশধ্বজকে লইয়! এক পল্লীকুঠীরে বাস করে। কুশীদজীবী 
রত্বদান্তের নর্থগৃর,তায় দরিদ্র সিদ্ধার্থের কিরূপ সম্কটাপন্ন অবস্থ! 
হইয়াছে, নাট্যকার অতি সরসভাবে চিত্রটি দিয়াছেন। রত্বদত্ত 
সিদ্ধার্থকে বলিতেছে 2 


এখন দোষাদোষ থাক্‌, একান্ন (৫১) আসল, আর সুদ সাড়ে 
তিনশো, সাকল্যে চারশো এক মু ফেলে দিলেই তো সব গোল 
মিটে যায়-_দোব কেটে যায়। 


সিদ্ধার্থ--ক্ষমা করুন, সুদ কোন মতেই দিতে পারবো না। 
রদ্ব-_-মাসল ছাড়তে পারিতো। সুদ ছাড়তে পারিনে। ম্তুদ 
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আমার মায়ের হধ, হৃধ ছাড়লে বাঁচবে! কি করে ? সুদে 
আসলে কড়াক্রান্তিও বাদ দেবে! না, সমস্তই বুঝে নেব। 

সি--মামার অবস্থাতো আপনি জানেন ? 

রত্ব--মামার অবস্থাও তে! তুমি জান? 

মি-_জানি, আপনার অবস্থা শরৎকালের শন্যপূর্ণক্ষেত্র, আমার 

' অবস্থা গ্রীক্মকালের দগ্ধ মরুস্মি। 

রত্ব--মাঃ, কি বল তুমি? মরুভূমির সঙ্গে খণের কারবার করে 
আমিও যে মরুহমি হলেম, প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো। মুস্তর 
দাও, খুদ্র। দাও, মুদ্রা দাও । 

সিদ্ধার্থ--ভিক্ষায় কিছুই সঞ্চয় হয় না, যা! পাই, স্ত্রী, তিনটি পুত্র 
আর মআাপনার, একবেলা ও খেতে কুলোয় না। বাড়ীখানি 
ছিল, এতে আপনাকে স্বদের হিসাবে বিক্রয় করেছি। এখন 
বাস্তুভিটে ছেড়ে এই সামান্য কুটীর খানিতে সকলে মিলে 
অতি কষ্টে কাল যাপন করছি। 

রত্ব--নুদের হিসাবে তোমার এই কুটীরখানিও অদ্ভ আমায় 
বিক্রয় কর। 

সি--এতে আপনার কত স্থদ শোধ হবে মহাশয় ? 

রত্ব--ছু-চার মুদ্রাওতে। হবে ? 

সি--এ দারুণ গ্রীষ্মে কোথায় থাকবো ? 

রত্ব-্গাছতলায়। 

গং সঃ ঙঃ সঃ 

সিদ্ধার্_আর আমার উপায় নেই, কুটীর নিন, আমি চল্লেম । 

রত্ব--বাকী প্রাপ্য ? 

সি--মামি মলে আমার হাড়-ক-খান। বিক্রয় করে নেবেন। 
জীবনে তে! আর পারবো ন1। 

রত্ব-আমি ছাড়বোনা, সাবধান, কুটারে আর প্রবেশ করো না। 

হত 


১৭৮ বাঞ্ধল! নাটকের ইতিবৃদ্ 


এইভাবে কুশীদজীবী রত্বদত্তের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এবং সে 
সিষ্ধার্থের নিকট হইতে আটবংসরের কনিষ্ঠ পুত্রকে নরমেধ যজ্ঞাথে” 
লইয়া যায়। নিষ্ঠুর কুশীদজীবির নির্মমত! রাজকুফ্ণ বাবু যাহা 
মর্মে মর্খে অনুভব করিয়াছেন, এখানে তাহাই বণিত হইয়াছে । 
প্রকৃত ঘটনার সহিত সম্বন্ধ থাকায় উহা হদয়গ্রাহীও হইয়াছে। 
তবে নাটকে মহানন্দের হাতে রত্বদত্তের মৃত্যুতে অস্বাভাবিক বর্ণন! 
আছে। এই স্থানে যেন জোর করিয়াই তাহার পরিণতি প্রদশিত 
হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। এইরপ মৃত্যু-কল্পন! ভাল হয় নাই। 

'নরমেধ যন্তে' যযাতির পিতৃভক্কি প্রকটিত। কিন্তু শিশুবধে 
শিশুর জগ্ত কাতরতাও বেশ ফুটিয়াছে। এই উভয়ের সংঘধে 
যযাতি চরিত্র বেশ পুই হইয়াছে । যযাতি বলিতেছে_ 


যতবার টিজঞাসি নারদে 
ততবার বলে মুনি-_ইহ! ছাড়া 
উপায় নাঠ্ক কিছু আর। 
হার কেন আমি পিতা বর্তম।নে তাঙ্জি নাই 
পাপ প্রাণ! 
তা হ'লে এ হলাচল জর্জরিত করিত 
কিমোরে ? 
ওছে, একদিকে পিতৃ স্বর্গবাস 
অন্থদিকে শিগু-প্রাণ নাশ। 
মোটের উপর 'নরমেধ যচ্' ষ্টার থিয়েটারে বেশ জমিয়াছিল, 
তবে স্থায়ী যশ রাখিবার মত এই নাটকে বিশেষ কিছু নাই। 
রাঞ্গকৃ্ধবাবুর “বনবীর নাটকে' ধাত্রীপান্নার স্থার্থত্যাগ . প্রদশিত 
হইয়াছে । জগমলের যড়যন্থ নন্দ হয় নাই। ছৃবুদ্ধি মিথ্যা বড় 
কারিণী শীহলমেনী চরিত্রে কেবল ইতরতাই প্রকটিত হইয়াছে। 
ড্র নুুকুবার চেন বলেন 'বনবীরের মাতা শীতলসেনী লেডী ম্যাক" 


বাঙ্গল! নাটকের ইতিবৃত্ত ১৪৯ 


বেখের অন্্ুরূপ'। মনে হয় লেডী ম্যাকবেথের উন্নত চরিত্র সম্বন্ধে 
সমালোচকের ধারণ বড় ভাসা ভাসা। এদিকে বনবীরের চরিত্রে 
ম্যাকবেথের কতকট। ছায়া পড়িয়াছে সেদিকে তাহার দৃষ্টি মোটেই 
পড়ে নাই। যে বনবীর পূর্বে দৃঢ়ভাবে বলে-. 
আমি রাজ প্রতিনিধি শুধু 
এই মোর অন্তরের কথা 
তাহার এক সনয়েই তিনটি ভাব উপস্থিত হয়-_ প্রথমে 
বিক্রম যে ভ্রাতা মোর 
চিতোরের রাজা 


অবিশ্বাসী প্রত্যেক মানব 
তবে কোথা বাই 
পরেও আবার স্দূঢ় ভাবেই বলিতেছে_- 
এ ছুই কণ্টক চূর্ণ হলে 
আমি বই কেহ ন।ছি আর 
চিতোর রাঙ্গোর মধিকারী 
এই ঘাত প্রতিঘাত থাকায় মন্তদে'ষ সন্বেও নাটকথানি প্রশংসার । 
রাজকৃঞ্চবাবুর 'বামনভিক্ষ।',চন্দ্রহাস', “মীরাবাই+,“হরিদাস ঠাকুর? 
'লক্ষহীরা' প্রভৃতিতে উল্লবযোগ্য বিশেষকিছু নাই । রাজা বিক্রমাদিত্য 
(১৮৮৪ ) কিন্বদন্তীর উপর নিওর করিয়া লিখিত হওয়ায় উহাকে 
এতিহাসিক নাটক বল! চলে না। লৌহ কারাগারে (১৮৭৮) 
চিতোবের রাণা সঙ্গসিংহের বিরুদ্ধে একটি ষড়ন্ত্র বণিত হইয়াছে । 
'জগাপাগ লা” 'কলির প্রহলাদ' রচিত ন1 হইলেই ভাল হইত। 
রাজকৃষ্খবাবুর "চতুরালী' ও 'লয়ল। মজন্তু' উপভোগ্য গীতি নাটক। 
চত্ুরালীতে আয়ান ঘোষ, রাধিকা, কৃষ্ণ, জটিল, কুটিলার কাহিনী 
বণিত হইয়াছে। লয়লা মজনুর ইবলিঙ্লাম ও মুষ্জাবাদীতে গীতি 
নাট্যের হৈতগানের আরঘ। 


১৮৬ বাল! নাটকের ইতিবৃত্ত 
রাজকৃষ্বাবু নাটকের গান সহজে রচনা করিতে পারিতেন। 
স্থকবি ও জনপ্রিয় নাট্যকার বলিয়! তাহার খ্যাতি ছিল। 


পঞ্চম অধ্যায় 
বাঙ্গাল নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ 


১। প্রাচীন ভারতের নাটক সম্বন্ধে “ইগ্ডিয়ান গেজ” ও “ভারতীয় 
নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থে আমি বিষদ্ভাবে দেখাইয়াছি যে, ভারতীয় নাট্যকলার 
বীজ বেদ ও উপনিষদানি গ্রন্থে গ্রচুরভাবে লক্ষিত হয়। নাট্যবেদ 
তখন পঞ্চম বেদরূ'পে কথিত হইত। প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা, নাটক 
ও রঙ্গপীঠ কিরূপ উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল, “ভরতের নাট্য- 
শান্তরই” তাহার প্রমাণ। ভাস, কাপিদাস, ভবস্থৃতি শুদ্রক প্রন্ভৃতি 
প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণও প্রাচীন গ্রন্থ ভরতের নাট্যস্থৃত্রকে পবিত্র বেদ ব 
ধ্মগ্রস্থরূপে মানিয়া লইয়া উহার নির্দেশ পালন করিতেন। * 

বস্ততঃ ভারতীয় নাট্যকল! ভারতের নিজস্ব, ভারত ইহার জন্য 
কাহারও নিকট ক্কদী নহে । নাটকের সবনিকাও হিন্দুরই সি । 

ক্রমে সুসলমানের সময়ে ভারতীয় নাট্যকলা চরম অবনতির 
পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু সেই সময়েও শ্রীশ্ীচৈতগ্য মহা প্রভুর লীলা 
সহচর রূপগোম্বামীর ও পরমানন্দ সেনের কয়েকখানি নাটকই 
বাঙ্গলাদেশে নাট্যরস কতকটা সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হয়। 
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বাল! নাটকের ইতিবৃত্ত ১৮১ 


২। বাঙ্গাল! নাটকের উৎপত্তি 


এতদ্ব্যতীত পুহুলনাচ, কঞ্ণযাত্রা, কবি, পাঁচালী, রামায়ণ গান 
হাফ. আখড়াই, কথকতা, বহুরূপী, হরবোল৷ প্রভৃতির জন্ই 
বাঙ্গালাদেশে অভিনয়কলার শেষ রশ্বিটুকু বিলুপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ 
যাত্রা প্রভৃতি তৎকালীন আমোদজনক গান ও কথোপকথন ঘষে 
বাঙ্গালা নাটকের কতকটা পথপ্রদর্শক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদিকে 
অই্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত প্লে হাউস ও 
ক্যালকাটা থিয়েটারে ইংরাজী নাটকের অভিনয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
প্রাণে নাট্যরসের আকাঙ্। জাগাইয়! দেয়। বাঙ্গ'ল! নাটক স্থষ্টি- 
বিষয়ে এ সমস্ত ইংরাজী থিয়েটারের কাছে আমাদের খণ অবশ্য 
স্বীকার্ধ্য। তারপরে বাঙ্গালীর আত্মবোধও ছিল যে এই বিষয়েও সে 
ভূইফোর নহে। তাই বাঙ্গলাদেশে বাঙগল। নাটক শী শীম্ পুষ্ট 
হইয়া উঠে। 


৩। গ্রীক নাটক ও উহ্থার প্রভাব 


'অতঃপরে মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভতি 
বাহির হইতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। প্রাচীন সভ্যতার 
যুগে ভারত ও গ্রীকদেশ নিজ নিজ সস্কতিতে গরীয়” হইয়া নাট্য 
কল।, স্থাপত্য, ভাক্কর্ধয প্রভৃতিতে পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী ন 
হইয়াও উন্নতির পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছে। সংস্কৃত ব্যতীত গ্রীক 
নাট্যকার ইসকাইলাস, সফোকলস, ইউরিপিডিস ও এরেষ্ফেনিসও 
এই সমস্ত নাট্যকারকে সমভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। তাই বাঙ্গলার 
কমিভী ও ট্রেজ্িডি সমভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছে । অন্যদিকে আবার 
প্রসিদ্ধ সেক্ষপিয়র এবং পরবন্তী কালের ইবসেন, মেটারলিঙ্ক প্রস্ৃতিও 
সমভাবে স্ৃবিধ। প্রদান করিয়াছে । এই প্রাচ্য পাশ্চাত্য সংমিজণে 


১৮২ বালা নাটকের ই তিবৃ্ 


বাঙ্গাল! নাটক অল্পদিন মধ্যেই বাঙ্গলাকাব্য সাহিত্যের মতই গরীয়ান 
ও পুষ্ট হয়া উঠিয়াছে । 

সংস্কৃত নাটকের ম্যায় গ্রীক নাটকের উংপন্তিও বড় চমক প্র । 
সমবেত সঙ্গীত (00০03 ) হইতে ইহার উংপন্তি। গ্রীসে বেকাশ, 
(73%0])05) দেবতার উৎসব সময়ে অনেক সঙ্গীত গীত হইত। 
এরিঞ্টোটলের মতে এই সব সঙ্গীত হইতেই নাটকের স্থটটি হয়। 

প্রথমে হয় সঙ্গীত, তারপরে আসে কথোপকথন। খ্ুঃ পু: 
৫৩৬ সালে থেস্পিস উহার প্রবর্তন করেন। কতকটা আমাদের 
দেশের রামায়ণ গানের মত একজন মাত্র অভিনেতা থাকিত। 
কিছুদিন পরে ফ্াইনিকাস্‌ তাহার 02168: 0€ 2111965 নাটকে 
অভিনেতার স্থানে একজন অভিনেত্রীর মাত্র অবতারণ। করেন । ক্রমে 
অভিনেত1 ও মভিনেত্রী: যুগপং আবির্ভাব ঘটিতে থাকে । 


৪। গ্রীক নাটকের ট্রেজিডি কমিডি 

প্রথম ট্রেজিটি আরম্ভ হয় ইসকাইলাসের সময়ে এবং সফোকল্স্‌ 
ও ইউরিশিডিয়াসে উহার পরিপুই্ হয়। ই"হার| রঙ্গনঞ্চেরও নানা- 
রূপ উন্নতি সাধন করিয়] ট্রেজিডির পরিপুষ্ি পাধন করেন।* 

কনিডির স্যগ্ি হয় নুমারিয়েন (3505%1%11 ) হইতে ৫৮০ খঃ 
পৃর্বাব্ধে। সাময়িক দোষ বিদ্রুপ করাতেই ইহ!র প্রারস্ত। ইহারও 
বিকাশ হয় 71110081005, আর পরিপুষ্টি হয় 41569017%7709 এ 
এখনকার প্রচলিত কমিডি আর গ্রীকদেশীয় কমিডিতে অনেক 
পার্থক্য । “পুর্বে কমিডি ছিল ট্রেদ্রিডির বিপরীত, হাশ্তারস ও বাজ 
ছিল ইহার প্রধান উপাদান । এরিট্টোফেনিস হইতে আমাদের প্রসিদ্ধ 


| গে১810, 6179 তি ০1 রগ ররর 00 639 ১০81505, 
99910 06102:9 10159093$ 6156 (91500100100 02 1591096:& 
19000601098 ০০ 07168 
[006 19:000961)908 730000 
[106 )6 02106108 01505960608 800 7:0006610658 000০9006 


বাল! নাটকের ইতিবৃত ১৮৩ 


কমিডিয়ান নাট্যাচার্ধ্য অযৃতলাল বনু মহাশয়ের হাম্তরসাত্বক 
নাটকাবঙীতে তখনকার কমিডির কতক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু 
এই সব পাশ্চাত্য নাটক হা'ইতে প্রাচীন হিন্দু নাটক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। * 


৫। ইউরোপের অন্যান্য নাট্যকার 


রোমানগণও ট্রেজিডির জন্য গ্রীকর্দিগের নিকট দায়ী। 
পঞ্ডিত প্রবর শ্লেগেল বলেন-- 


€01 6১9 &09190৮ 0100551365 6116 0:99 &1009 829 ০1 &0% 
11181016509. ছে 61913 170:21501) 01 8৮ 609 110200879 69:59 ৪৮ 09 
17৯79 61315695501 6159 0৫99]03 80 &18৩:%1:09 1001686075০ 


ফরাসী দেশের নাটকে গ্রীক নাটকের তিনটি ইউনিটির মত 
তিনটি এঁক্যভান 101977)610 0010 আছে (১) নাটকে একটি 
মাত্র বিষয় থাকিবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি উক্ত প্রধান বিষয়টি অবলম্বন 
করিয়। পু হইবে (২) সমস্ত ঘটনাগুলি একস্থানে সংঘটত হইবে 
(৩) সমস্ত ঘটনাগুলি একই কারণে একদিনে ঘটিবে। 

জোডেশি ০3০119 প্রথমে পাচ অঙ্কবিশি্ একখানি ট্রেজিডি 
লিখিয়! ফরাসী সম্রাট দ্বিতীয় হেনরীর সন্মুধে অভিশীত করে। 


হও 
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[15010173, আ11076 ৪9011 10381606190 ঠা] 12301265] 00101%61022 
08001001 006111096101081)15 (1008 0 1917)360 81061001657 2915৪ কও 
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১৮৪- বালা নাটকের ইতিবৃস্ত 


তারপরে কর্ণেগি, মোলিয়ার ট1০0119:0, 7১901 (রেঙসিনি), ভলটেয়ার 
ড০1৮৪:০ প্রভৃতি নাট্যরচনায় বিশিষ্টরূপে যশন্বী হইয়াছেন। 

জার্শাদীতে 15993108, 00969, 9011119: প্রভৃতি নাট্যকার 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

৬। ইংলগ্ডের নাটক 

ইংলগ্ের যাজকগণ ধর্মগ্রস্থের মধ্য হইতে হই একটি ঘটন। 
অবলম্বন করিয়! ছুই একখানি নাটক রচন! করিয়া লোকশিক্ষার জন্য 
অভিনয় করিতেন। এই সব দৃশ্য-কাব্য ছুই শ্রেণীর হইত 717:$91198 
৪0৫. 111050195 (নিগৃঢ বিষয় অথবা অলৌকিক ঘটন৷ মুলক) 
অথবা! 11018116169 ( নীতিগর্ড উপদেশ মুলক )--বাইবেলের অদ্ভুত 
ঘটনা অবলম্বনে প্রথম শ্রেণীর নাটক এবং কাল্পনিক ও প্রাকৃত 
ঘটনার সমবায়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক রচিত হইত। 

ইংলগডের প্রথম নাটক 7911 01969: 10018601. ইহ! একখানি 
কমিডি, অধ্যপক নিকোলাস উদল [10159 [00%1] ১৫৫৭ খব্টাব্দে 
রচনা! করেন। ইহার দশবৎসর পরে নর্টন এবং [070 1370161)0- 
1696 গবুদ্ক (30:0০) নামে প্রথম 6৯0০০ লেখেন। উহ] 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হয়। মালে তহার নাটকাবলী এই ছন্দেই 
রচন। করেন। তৎপরে আভন নদী তীররগী ট্রাটফোর্ডের (9672৮01৫ 
0]. 400) জগছিখ্াত সেক্ষপিয়র 'অমর নাটকাবলী লিখিয়া 
জগতের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়া মিয়াছেন। বর্তমান সময়ের 
নাটকাবলীর জন্য আমর] এই সব দেশের নাট্যকারের নিকট ৪ কিছু 
খণ স্বীকার করিতেছি 

অভিনয়ের প্রকারভেদ ১৯ 

নাটকের পরিচয় দিতে নাট্যশার্রান্থযায়ী অভিনয় সম্বন্ধেও কিছু 
উল্লেখ আব্শ্যক। অভিনয়ের চারিটি প্রধান অঙ্গ যথা)-_আঙ্গিক, 
বাচিক, আহার্ধ্য ও সাত্তবিক ৷ 


বাঘাল! নাটকের ইতিবৃন্ত ১৮৫ 


আঙ্গিক অভিনয়ে অভিনেতাকে অঙ্গ প্রত্যঙ্জ পরিচালনান 
ভূমিকাটির রস ও-ভাবান্যায়ী অভিব্যক্তি ফুটাইয়! তুলিতে হুয়। 

১৯০১ সালে বাঙ্গালার় সন্ত্রাস্ত পরিবারের কয়েকজন ভদ্রলোক ও 
মহিলা শকুম্তলার মৃূক অভিনয় করিয়াছিলেন। দেশবস্ধু চিত্ত 
রঞ্জনের সহোদরা অমলাদেবী ও ভ্রাতৃরধূ বিমলাদেবী প্রস্ততি অভিনয় 
করেন। 

আঙ্গিক অভিনয়ে অনাবশ্যক হস্তপদ সঞ্চালন করিলে হাস্যাম্পদ 
হইতে হয়। ছায়াচিত্রে এ শ্রেনীর অভিনয় অনেকেই দেখিয়াছেন। 

বাচিক অভিনয়ে চরিত্রান্ুরূপ আবৃত্তি করিয়! চরিত্রটির অভিব্যক্তি 
দেখাইতে হয়। অনাবশ্তক উচ্ছাস, সুর, চীৎকার, হাস্করসের 
ভূমিক গন্ভতীরভাবে, বিষাদান্ত অংশ রহস্তের ভাবে অভিনয় করিলে 
উহ নীরস ও বিরক্তিকর যে হইবে তাহাতে সন্দেই নাই। স্বাভাবিক 
অথবা কলা সম্মত অভিনয়ই একান্ত মাবশ্যক। আর্টের অধথ। 
শপব্যহার সর্বথ। পরিবজ্জনীয় “[])6 9৪৭6 %% 15 60 0090088] ৮.1 

আহার্ধ্য অভিনয়ে দশ্ট ও পোষাক চরিত্র ও ভাবাভিব্যক্তিতে 
সহায়তা করিবে । প্রফুল্ল নাটকের যোগেশ ছুরবস্থার পরাকাষ্ঠায় ভিক্ষা 
করিবার সময় যদ্দি বাবু পোষাকে করেন, অথব! চালা ঘর দেখাইতে 
গিয়া! অট্রালিকার দৃশ্যের যি অবতারণ হয় তবেই অভিনয় নষ্ট ও 
রসভঙ্গ হইবে। সিরাজদ্দৌল! যদি গ্রাম্যলোকের ন্তায় আলাপ করে 
আর নীলদর্পণের চাষ! তোরাব ব! রাইচরণ যদি ভদ্রলোকের মত কথা 
বলে, তবেই অশোভন হইবে । নাটকেও মেইরূপ ভাব ও কথোপ- 
কথন থাকাই একাস্ত প্রয়োজনীয়। 

সান্বিক অভিনয়ই সর্বাপেক্ষা কঠিন। ইহাতে যেমন স্বাভাবিক 
ব! কলাসম্মত কথ! বলিতে হইবে, যাহার যেরূপ কথ! বলিতে হইবে 
তাহাও হস্তপদ সঞ্চালন স্বাভাবিক ভাবে করিতে সেইরূপ ভাবগহ্বিরতা 
অভিব্যক্ত হয়! চাই। ভাবসম্পদ সম্বলিত স্বাভাবিক অভিনয়ই 

৪ ১ 


১৮৬ বাল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


সান্বিক অভিনয় । যোগেশ যখন বলে 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে 
গেল, তাহাকে সেইরূপ বিষাদ সংযুক্ত ভাবই অভিব্যক্ত করিতে 
হইবে। মেক-আপও দরকার, কিন্তু তাহা বাহক । বাস্থিকেরও 
দরকার আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্ধবাপেক্ষ। আবগ্তক--মনোভাব, 
বদয়ের বেদনা, ক্রোধ, কারুণ্য, ভক্তি, সহান্থৃস্ৃতি প্রভৃতি রসের 
অভিব্যক্তি ও কঠস্বর আবশ্টক মত পরিচালনা করা। সঙ্গীত ও 
বৃতাও এইরূপ ভাব সম্বলিত হওয়া চাই। নাটক এরূপভাবে 
রচিত হওয়া আবগ্ঠক যেন আঙ্গিক, বাচিক, আহার্্য ও 
সাত্বিক অভিনয়ের মনযোগ থাকে, তাই নাট্যকারকে কাহিনী, 
চরিত্রন্থ্টি, ঘটনা সমাবেশ), কথোপকথন, উপযুক্ত সঙ্গীত সংযোজন 
প্রভৃতি বিষয়েই সবিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে । আজকাল কোন কোন 
নাট্যকারকে দেখা যায় অনাবশ্তক প্রেমকাহিনী অথবা খাপছাড়া 
জাতীয়তামূলক কথ! আওড়াইয়। পাঠকের বা দর্শকের মন হরণ 
করিতে চাহেন, তাই এখন নাটক এই সমস্ত মূলতত্ব বিবজ্জিত হইয়া 
প্রকৃত নাটক হয় না, আর সাত্বিক অভিনয়ও সম্ভব নয়। 

সার্বিক মভিনয় আরও পরিস্ষুট হয় নাটকে যদি ঘাত প্রতিঘাত 
থাকে। 110 09 01:1306 6০ ১৪-_মনে যে দ্বন্দ সংঘর্ষ আনে, লেডী 
ম্যাকবেথের পত্র পাঠ করিয়া ম্যাকবেখের যে বিরোধীয় ভাব পরিক্ষুট 
হয় তাহাতেই সাত্বিক অভিনয়ের বিকাশ। মিরজাকর ক্লাইভের 
সন্ধিপত্রে স্বাক্গর করিয়! সাময়িক ভাবে হইলেও এদিক ওদিক 
যে ভাব দেখায়, বলিদানের করুণাময় বিবেকের বিরুদ্ধে অবস্থার 
তাঁড়নে ছুলালের সঙ্গে জ্যোতির বিবাহের কনট্রা করিবার 
ভাবনাতেই উন্মাদ হইয়া যায়, নাটকে সেই সমস্ত ভাব ফুটাইতে 
পারিলেই সার্থকনাম! নাটক অবশ্যস্তাবী। ভরসা করি নাট্যকারগণ 
চারি প্রকার অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! দৃশ্যকাব্য রচনা করিতে 
তৎপর হুঈইবেন। 
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৮। সাহিত্যে নাটকের স্থান 


“কাব্যেন্থ নাটকম্*--প্রকৃত নাটক কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জাতির 
প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, আশা) আকাম্া উদ্দীপনা ও সমাজের মনোবেদনা, 
ধর্মের তত্ব, দর্শনের তথ্য যিনি নাটকীয় কল্পিত চরিত্রের ভিতর 
দিয় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে ও অন্তদ্বন্বের রসের বর্ণচ্ছটায় 
দর্শকের হৃদয়াকাশে আদর্শের বিকাশ করিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠকবি 
ও তাহার স্থ্ট সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য । পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ ঠিকই 
বলেন 10712171915 1119 10105011690. 10 0061070--কর্ক্ষেত্রে মানব 
আপনার শুভাশুভ আচরণে আত্মপ্রকাশ করে। সেই কন্মপ্রবাহই 
নাটকে প্রতিধ্বনিত হয়, আর ইহার লক্ষ্যই চরিত্রের বিকাশ । প্রাচ্য 
পণ্ডিতগণেরও একই মত “প্রত্যক্ষ নেতৃচরিতো৷ রসভাব সমুজ্বলঃ |” 

প্রাচীন হিন্দু-নাটক ছিল মিলনান্ত ( 0০07005 ) প্রাচীন গ্রীক 
নাট্যকার সফোকলস প্রভৃতি লিখিতেন বিয়োগান্ত নাটক। 
সেক্সপিয়রের প্রসিদ্ধ কয়েকখানা নাটকও বিষাদান্ত। বর্তমান 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নাটক মিলনান্তও আছে 
আবার তাহার সামাঞ্জিক নাটকগুলি ও সিরাজদ্দোলা প্রভৃতি নাটক 
বিষাদান্ত ; তবে তিনি বলিতেন “মিলনাজ নাটক অপেক্ষা করুণ 
রসশ্রিত নাটক অধিকতর হাদয়গ্রাহী ও শিক্ষ! প্রদ 1” 


৭। গিরিশ নাটক প্রাচ্য ও প্রতীচি সন্মিলনের ফল 


গিরিশচন্দ্র সেক্সপিয়রের নাটক যেমন পড়িয়াছিলেন ও আয়ত্ত 
করেন, কোন দেশীয় অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ বোধ হয় তাহ করেন নাই। 
তিনি বাঙ্গাল! ভাষায় ম্যাকৃবেথ নাটকের যে অন্ুবাদ করেন, বিশিষ্ট 
ভাষাবিদ অধ্যাপকগণের মতে, কোন ভাষায়ই ম্যাকবেখের ওরূপ 
প্রকৃষ্ট অন্ুবাদ হয় নাই। প্রেসিডেব্সি কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ 
মিঃ রে! সাহেব ছাত্রগণকে সেক্সপিয়রের ম্যাকবেখ পড়িবার আগে 


5৮৮ বাল! নাটকের ই্ডিযৃত 


গিরিশ্ন্দের ম্যাকবেখ পড়িতে বলিতেন। অন্ুবাদ যে কিরূপ প্রকৃষ্ট 
ছিল, ছুই একটি স্থান হইতে পরিচয় দিতেছি :-.- 


ড1)070 91)91] ০ 00700 20906 80911 
1 0000097 1101)6010100 200. 210 ? 


গিরিশচন্দ্র ইহার অনুবাদ করেন--- 
দিদিলো৷ বল্না আবার মিল্ব কবে তিন বোনে 
যখন বাড়বে মেঘা বুপুর বুপুর 
চক্‌ চকাচক্‌ হান্বে চিকুর 
কড় কড়াকত্‌ কড়াৎ কড়াং 
ডাকৃৰে যখন ঝন্ঝনে ? 
৬101) 61001000015, 0815 00119 
$$11017 618০ ০০6619৪ 1056 0: 01) 


যখন বাধবে মাতবে, হারবে 
জিন্বে থাম্বে লড়াই রণরণে 
156 ৮1601)--৬517915 6১ 027906 ? 
কোনখানে বোন কোনখানে 
ঠিকঠাক বলে দেলো। যেতে হবে কোনখানে ? 


200-৮1)90 01১0 10086] 
3:৫---115019 6০0 0550৮ ১1801706117 


২য় ভূষণো রশাড়ীর মাঠে যাব 
৩য় ম্যাকবেথেরে দেখা দেবে! ঘাপটি মেরে এককোণে 
ম্যাকবেধে আছে-__ 
£ 80110৮5 1116 1750 01199606510 100৮ 181)” 
4100 819 17001001910 %100. 1001001810 00 11101001810. 
এলে! চুলে মাগার মেয়ে বসে উদ্বোম গায় 
ভোর কৌচড়ে ছেঁচ! বাদাম চাকুম্‌ চুকুদ্‌ খায়। 
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আর একস্থানে আছে- 
ম্যাকৃবেথ ডাক্তারের কাছে স্ত্রীর অসুখের কথ৷ শুনিয়! 
নিজের কথা বলিতেছে-_ 


09086 61500 006 29017919605 60 & 00100 01395500 

1১008 12008 6109 75912901:9 ছি ০০6৪৫ ৪0:20 ; 

17529 0৩6 61)9 অ 10692 62001019500 6179 10151 

4150, 160 90103 99০6 01911৮10118 810610069 

01987799 6199 9৮০৭ 1১995008 01 81১8 

[706111005 9৮0 

18101) 918119 01902) 619 1707 2 

[১০৪০-70-10 61709 176615126 02036 22017815661 60 1১105591€ 


পার নাকি মনোব্যাধি করিতে মোচন 
স্বতি হ'তে উখাড়িতে নহে কি হে তুমি 
দুরন্ত পন্থাপ বদ্ধমূল? 
অগ্লিবর্ণে- থরে থরে মস্তি মাঝারে 
লেখা অনুতাপ লিপি- 
আছে কি কৌশল তব মুছিবারে তায় ? 
অন্তর সরল বার প্রবল পীড়নে ! 
বাধিত হদক্াগার-__ 
বিশ্বৃতি অমৃতবারি করি দান 
ধৌত কর__পারে। বদি-_ | 
ডাকার--এ ভীষণ রোগে মাত্র রোগীই ভিষকৃ 
অতিরিক্ত আলোচন। নিস্রয়োজন। 
৮। নাটকে পঞ্থ-সন্ধি 
যাহাহউক সেক্সপিয়র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া গিরিশচন্দ্র 
ভারতীয় নাট্যবিধি পঞ্চসন্ধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন । প্রাচ্য 
আলঙ্কারিকগণ পঞ্চমন্ধিসমন্থিত হইলেই নাটককে প্রকৃত নাটক 
বলিতেন_- 
“নাটকং খ্যাতবৃত্ত স্যাৎপঞ্চসন্ধি-সমস্থিতম্‌” 
এই পঞ্চসন্ধি কি? মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংঘ্থতি 
এই পঞ্চসন্ধি। ইংরাজীতেও নাটকের পীচটি বিধি আছে £ 


১৪৪ বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত 


(১) 96538 আখ্যানের প্রারস্ত ভাগ 
(২) 7011583 বিরুদ্ধগতি 
(৩) (0865365315 পুষ্টি 
(8) 72911991912 বিরাম 
(৫) 02%8556:010129 উপসংহার । 
আর সংক্কত মতে প্রথম মুখে ঘটনার উৎপত্তি বা বীজবপন, 
দ্বিতীয়ে প্রতিকূল অবতারণা, তৃতীয়ে গর্ভে অনুকূল ও প্রতিকূল 
অবস্থার সংঘধ,চতুর্থে বিশ্ব সমাগম 'ও অতিক্রম, পঞ্চমে পরিণাম ফল। 
প্রাচ্য প্রতীচ্যের ভাব সম্মেলন ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের অদ্ভাদয়, আর 
তাহার নাটকে পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব থাকিলে৪ তিনি নাটকে গ্রাচ্য 
অলঙ্কার শান্ত্রই মানিয়! চলিয়াছেন। তাই ইংরাজী নাটকের ম্যায় 
তাহার নাটকের তৃতীয় অস্কেই ঘটনার পু্টি হয় নাই। ম্যাকবেখের 
তৃতীয় অন্কে ভোছদৃশ্য ও প্রেতাত্মা দর্শন অথাৎ একেবারে পুষ্টি 
কিন্ত গিরিশের বলিদান, প্রফুল্ল, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি নাটকের তৃতীয় 
অঙ্কে সেইরূপ পুষ্টি হয় নাই, হইয়াছে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার 
সংঘর্ষ। বলিদান নাটকের প্রথমান্কে করুণাময় যে বলিতেছে “অদৃষ্টে 
তে। দিব্য চক্ষে দেখ ছি গাছতলা' তুম কি মেয়ের বিয়ে দিতে পথে 
বসতে চাও?' --ইহাই নাটকীয় বাজ। 
প্রথমান্কে বীজবপন ও ঘটনার স্চন। -করুণাময় ধার করিয়া 
প্রথন। কন্যা কিরণনয়ীর বিবাহ দেন। বর বয়াটে, ছুশ্চরিত্র। 
দ্বিতীয় অস্কে প্রতিমুখ--প্রতিকূল অবস্থায় অবতারণা । ছুলাল 
বিবাহ করিতে চায়, মদমত্ত মোহিতকে বিবাহ সভায় আনাহয়। 
বিবাহ সভায় ভয়ানক গণ্ডগোল হয়, জোবির চেষ্টায়ও বিশেষ কোন 
ফল হয় ন।। 
তৃতীয় অঙ্কে--মন্ুকৃল প্রতিকূল অবস্থার সংঘধ। মোহিতের 
স্ত্রী কিরণময়ীকে লইয়! হৃলালবাবুর হাতে দিবেঃ আর বেহারাদের 
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চেষ্টায় কিশোর আসিয়! পড়ায় কিরণায়ী রক্ষা পায়। করুণাময়ের 
কন্যার প্রতি স্বেহে ও রাগ অভিমানের সংঘর্ধ। তাই ছেলের স্কুলের 
মাহিন। মেয়েকে দিয়! দেয়, বড় মেয়েকে ভয়ানক তিরস্কার করে। 

চতুর্থ অন্কে--করুণাময়ের চাকরী যায়, বূপষাদের চক্রান্তে আরও 
বিপদ ঘটে, সগ্ঠ বিধবা! কন্য! হিরন্য়ীকে তিরস্কার করেন, হিরমসয়ী 
আত্মহত্য। করে, কিন্তু সমস্ত বিপদের ত্রাণ কর্তারূপে কিশোর আসিয়া 
সম্মুখে উপস্থিত হয়। 

পঞ্চম 'অন্কে-নায়ক নায়িকা চিত্রের চরম বিকাশ, অপরিবর্তনীয় 
পরিণতি ও ঘটনার বিরাম । 

করুণাময় ও সরন্ব'তীর মৃত্যু, ধনী ঘনশ্টাম পুত্র শিক্ষিত কিশোরের 
সহিত তৃতীয়া কন্তা জ্যোতির বিবাহ, মোহিতের চরিত্রের পরিবর্তন ও 
কিরম্ময়ীর সহিত পুনশ্মিলন | ঘনশ্যাম কর্তক করণাময়ের পুজ্রের ভার 
গ্রহণ । 

নাটকের আব্শ্াকীয় বিশ্লেষণ করিতে আমরা যথাসাধা চে 
করিয়াছি । “নাট্যকার' সম্বন্ধে গিরিচন্দ্রের মতামত এখানে বিশেষ 
উল্লেখনীয় মনে করি । তিনি বলেন-- 

(১) মানবহৃদয় স্পর্শ কর। কলাবিষ্ঠার উদ্দেশ্টা। কিন্তু ভিঙ্নদেশে 
তাহার আকার কতক পঞ্পেমাণে ভিন্ন । একদেশের নাটক অপরদেশের 
নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচনা! হইতে পারেন! । দার্শনিক জাশ্মান 
সিলার নাটকে ভাঞ্জিন মেরীর অবতারণ। করিয়া উচ্চ জোয়ান অব 
আর্ক নাটক রচন। করিয়াছেন। কিন্তু সেই ভাবে সেক্সপিয়রের নাটক 
রচিত নয়। 

(২) যিনি নাটক লিখিবেন, দেশীয় ভাবে অন্ধপ্রাণিত হইতে 
হইবে। তাহাকে দেশীয় স্বভাব শোভা, দেশীয় নায়ক নায়িক! দেশীয় 
অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হদয় ভ্রোত তাহাকে দৃঢ়রূপে 
মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে । ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মপ্রাণ নাটকেরই 


৯৪২ বাল! নাটকের ইতিবৃত্ত 


স্থায়ী আদর করিবে। বন্ততঃ জাতীয় ভাবাপন্ন না হইলে উচ্চাঙ্গের 
জাতীয় নাটক লেখ যায়ন1। 

(৩) আত্মগোপন একান্ত আবশ্বক। ওঁপস্তাসিকের যে সুবিধা, 
নাট্যকারের তা নয়। পোপিয়। বিচারালয়ে না্টোল্লেখিত ব্যক্তিদিগের 
নিকটে আত্মগোপন করিয়।ছে, কিন্তু দশকের নিকট নয়। আইনজ্জ 
বেশে কে আসিল তাহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক নয়) কিন্তু 
আইনজ্ঞবেশে পোরলিয়! উপস্থিত, তাহা নাট্যকারকে বলিয়া দিতে 
হইবে। স্ৃতরাং আকাঙ্খা! ও চমংকারিতা উৎপাদন করা নাটককারেব 
এক স্বত্ত্ব কৌশল। এ কৌশল সাধারণ শক্তি উদ্ভৃত নয়। আত্ম- 
গোপনই নাটক কারের জীবন। 

(9) ওঁপন্তালিক বা কবি গল্পের ভিন্তি বর্ণনা করিতে পারেন, 
সমস্ত অবস্থাই তাহার আয়ন্তাধীন, কিন্ত নাটককারকে হৃদয়ের ঘাত 
প্ররতিঘাতের আমুল গল্প করিতে হইবে। 

(৫) যথায় উংকট সমস্যাস্থল, তথায় নাটককারকে আবরণ 
খুলিয়া মনোভাব দেখাইতে হইবে। হ্যামলেট মাত্মবহত্যা করিবে কিনা 
'তাহ। বিরলে বলয়! ভাবিতেছে বলিলে চলিবে না, তাহার জড়িত 
মস্তিফ্ধে কিরূপ জড়িত ভাব প্রন্থত হইতেছে তাহা1ও দেখাইতে হইবে। 

(৬) প্ররত্যক্ষান্ুভৃতি ভিন্ন নাট্যকার কোন চরিত্রই অস্কিত করিতে 
পারেন না। নানারূপ অবস্থায় তাহা4 ভিন্ন ভিন্ন ভাব বিকাশ হয় 
মাত্র। তাই নাটক রচনায় অভিজ্ঞত| একাস্ত আবশ্যুকীয়। 


আগামী খণ্ডে আমর! গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল, দ্বিজন্দুলাল, 
ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাট্যকারের এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে মালোচনা করিব। -ম্গ্ান্ত 
নাট্যকারগণ সম্বন্ধে (যাহারা বাদ গিয়াছেন তাহারা সমেত ) 
আলোচনায় বিরত হইব না। 
সমাগত 
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